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সৎ নাগরিকদের কাছে প্রত্যাশা 


না, পারিনি। এ রাজ্যে সমস্ত মানুষের চাহিদা আমর! 
মেটাতে পারিনি । রাজ্যের সব কটি গ্রামে গঞ্জে বিদ্যুতের 
আলো পৌছে দিতে পারিনি আমরা আজও । আগের তুলনায় 
অনেক কমলেও লোডশেডিং বন্ধ হয়নি একেবারে । এসব 
ন! পারায় যা কিছু ব্যর্থতা তা সবই আমাদের এ আমরা মানি। 
few কিছুই কি হয়নি? কত শত মানুষের ঘর তো আমরাই 
য় ভরে দিয়েছি । মুখে হাসি ফুটিয়েছি, দূর গ্রামের 
র জমিতে জল দিয়েছি এসব তো আমরাই করেছি। 
ক্ষের মানুষের জীবনের অংশীদার আমরা । কিন্তু 
মুহূর্তের জন্যে যদি অশাধার নামে, মানুষের সকল 
এসে পড়ে আমাদের ঘাড়ে। আলোর সংসারে 
র নামাতে চাইনা! আমরা, হাসিমুখ স্নান দেখতে চাইন! 
É কখনও কখনও তা হয়ে যায়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়তো 
আয়ত্বের বাইরেও। গত ৮/১০ বছরে উৎপাদন বেড়েছে 
অনেকটা তবুক্রম বর্ধমান চাহিদা মেটাতে গিয়ে সময় সময় 
আমরা অপারগ হয়ে উঠি। হই, আবার সচেষ্টও হুই। 
যে বিশাল জন জীবনের আমর! নিত্যবাঁর শরিক তার! 
ন তাদের অভাব অভিযোগ, প্রত্যাশ! ব্যর্থতার নালিশ 
দের জানাবেন আমবাও তো তাদের কাছে কিছু আশা 
আমাদের প্রত্যাশা--জনগণের সহযোগিতা ৷ 
মরা আমাদের সীমিত উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই এই 
5, আপনাদের আরো ভালো বিছ্াৎ যোগাতে পারি যদি 
Hu চুরি বন্ধ হয়। 
সং নাগরিকদের কাছে আমরা কি এইটুকু আশা করতে 
পারিনা? 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ 
[হিত্য সৈকত/শোরদীয়) অক্টোঃ-ডিসে*৮৭ ৩ 
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‘সাহিত্য সৈকত’ এর শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত হল। 
প্রতি বছরই শারদ সংখ্যায় আমর! নতুন কিছু দিতে চা 
আমাদের পাঠক-পাঠিকাঁদের । গত বছর পশ্চিমবঙ্গের ৫ 
জেলার লোকভাষায় লেখা গল্প ছেপেছিলাম আমরা । যে ভাষা 
মানুষ শুধু কথা বলে, যে ভাষা কখনও সাহিত্যের পাতে পড়ে 
পড়লেও গবেষক বা প্রাবদ্ধিকের কোন লেখায় দু’ চারটি শব্দ উঠ 
এসেছে মাত্র, ছড়ানে। ছিটানে। সেই মুখের কথা-_মুখের 
সাহিত্যের পাতে জায়গা করে দিতে চেয়েছি আমরা d 
অন্যান্য অনেক রচনার সঙ্গে ৬টি জেলার লোকভাষায় 
কবিতা ছাপা হল। লেখাগুলো সাধারণ পাঠকের 
করবে কিনা জানিনা? তবে প্রয়োজন মেটাবে 
এ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বহু মানুষের মুখের ভাষা 
পরিচয় ঘটবে সাধু বাংলা ভাবা-ভাষীদের | 

গত সংখ্যায় আমরা ঘোষণা করেছিলাম “জেলাঃ নদীয় 
শিরোনামে একটি ধারাবাহিক রচনা শুরু করবে! এ সংখ 
, থেকে । অনিবার্য কারণে এ সংখ্যায় তা প্রকাশ করা গেল না । এ 
আগামী সংখ্যা থেকে শুরু হবে। নতুন লেখকদের কাছ ৫ 
ভাল লেখ! চাই--পরিকল্পিত লেখা । লেখালেখির ব 
খ্যাত অখ্যাত সকলের সঙ্গেই আমর! পত্রিকা দপ্তরে 
বসতে আগ্রহী । 

‘সাহিত্য সৈকত’ এর পাঠক-পাঠিকা শুভান্ধ 
শারদীয় অভিনন্দন I 





শ্রীঅরবিচ্কের সাধনা 


হরপ্রসাদ মিত্র 


1 


‘ধর্ম’ পত্রিকার সম্পাদকীয় নিব-দ্বগুলির মধ্যে ১৩৯৬ সালে 
প্রীঅরবিন্দ param ও ভবিষ্যৎ ভারত’ নামে লেখাটিতে 
জানান যে রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন_-“অতীত অবতারগণের 
সমষ্টি ্বরূপ*_-এবং--“ণতিনি ভবিষ্যৎ ভারতকে, ভবিষ্যৎ ভারতের 
প্রতিনিধিকে আপন সম্মুখে বসাইয়া গঠিত করিয়া গিয়াছেন । 
এই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ” | 
বিবেকানন্দের ব্বদেশপ্রেম তার গুরুদেবের দান। তাকে 
কোনোরকম সংকীর্ণ নিয়মে-আচারে বেঁধে রাখেননি 
রামকৃষ্ণদেব। গুরুর কৃপায় বিবেকানন্দ বীরভাবের সাধনায় 
সিদ্ধ হন। গ্রীঅরবিদ্দের এই উপলব্ধি তার জীবনের প্রথম টি 
বছরের মধ্যেই ঘটে গিয়েছিল । 


ew মৃণালিনী দেবীকে কলকাতা থেকে (২৩, Scott's 
Lane) লেখা ৩’এ আগষ্ট ১৯০৭-এর চিঠিতে শ্রীঅরবিন্দ তার 
তিনটি পাগলামির কথা লেখেন । প্রথম পাগলামি এই যে, 
ভগবান তাকে যেসব গুণ, প্রতিভা, বিদ্যা, ধন ইত্যাদি 
দিয়েছেন, সে-সবই ভগবানকে ফিরিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয়টি 
যে-কোন মতে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিতে হইবে Q^ 
তৃতীয়টি_-“অন্য লোকে ব্বদ্ধেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুল! 
মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত নদী:;বলিয়া জানে ; আমি স্বদেশকে মা 
বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পুজা করি ।-**ম্বামি জানি এই পতিত 
জাতিকে উদ্ধার করিবার ৰল আমার গায়ে আছে, শারীরিক 
বল নয় তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, 
জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে ব্রক্মতেজও আছে, 
সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত” তিনি জানান যে, চৌদ্দ 
বছর বয়সে দেশজননীকে রাক্ষসের হাত থেকে উদ্ধার করবাব 


e সাহিত্য সৈকত/(শারদীয়) অক্টো-ডিসেঃ৮৭ 


ইচ্ছাবীজ তাঁর মধ্যে অস্কুরিত হয় এবং আঠারে! বছর বয়সে তা 
দৃঢ় হয়ে ওঠে। 

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা যোগ-সম্পক্কিত এক চিঠিতে সহোদর 
বারীন্দ্রকূমাঘ ঘোষকে শ্রীঅরবিন্ন লেখেন__“আমীর যোগের 
প্রতিষ্ঠা করতে আমি চাই বিশাল বীরসমতা ; সেই সমতায় 
প্রতিষ্ঠিত আধারে সকল বৃত্তিতে পূর্ণ, দৃঢ়, অবিচলিত 
শক্তি; শক্তিসমুত্রে জ্ঞাননূর্ষের রশ্মির বিস্তার; সেই 
আলোকময় বিস্তারে অনস্তপ্রেমঃ আনন্দ, : এক্যের স্থির 
ecstasy ( তীবত্রানন্দ )। লাখ লাখ শিষ্য চাই না, একশ ক্ষুদ্ৰ 
আমিত্বশুন্য পুরো মানুষ ভগবানের xac যদি পাই, তাই 
যথেষ্ট । প্রচলিত গুরুগিরির উপর আমার আস্থা নাই ; 
আমি গুরু হতে চাই না 1” 

তারা যোগপন্থা ও বিশেষভাবে তীর সাধনার প্রকৃতি সম্বন্ধে 
জানবার কৌতুহল এখন বিশ্বব্যাপী । বিষয়টি সংক্ষেপে দেখা 
যেতে পারে । 

অধ্যাপক হরিদাস চৌধুবী প্রণীত 'শ্রীঅরবিন্দের সাধনা 
বইটি প্রথম . প্রকাশিত হয় ১৫ই আগষ্ট ১৯৪১-এ, িভীয় 
পরবর্ধিত সংস্করণ বেরোয় ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯-এ এবং তার 
তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২৪-এ নভেম্বর .১৯৬৮ তারিখে । 
এই বইয়ে ব্যবহৃত ( দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য ) “দিব্য- 
রূপান্তরের মধ্যে দিয়া মানব-জীবনের, পরিপূর্ণ বিকাশের পথ” 
কথাগুলি শ্বীঅরবিদ্দের সাধনার লক্ষ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত৷ 
তৃতীয় সংস্কবণের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে অধ্যাপক চৌধুরী 
যথাক্রমে “পূর্ণযোগের তাতপর্ধ”,-পূর্যোগের দার্শনিক ভিত্তি” 
— “পূর্মযোগের সাধন-প্রণালী” সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। 
অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে আলোচিত হয় যথাক্রমে “মানস, 
অধিমমানদ ও অতিমানস’--এবং ‘অতিমানব বা দিব্যমানবের 
স্বরূপ ৷’ বইটির প্রথম অধ্যায়েই “দেশসেবা ও যোগ’ সম্পর্কে 
আলোচনাস্বত্রে লেখকের মন্তব্য এই যে, যদিও পাশ্চান্ত্য জগৎ 


তি 2 ^ সাহিত্য. সৈকত/(শারদীয) অক্টোঃ-ডিসে*৮৭ 


থেকে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী বা ভাতৃত্বের আদর্শ বরণীয় 
বলে ঘোষিত হয় তবু__“ত্রাতৃত্ব কথাটা পাশ্চান্ত্যের জীবনধারার 
সহিত সংগতিবিহীন ." অধ্যাপক চৌধুরীর কথায়--“শ্রীঅরবিন্দ 
দেখিলেন যে. মানবজাতির এক্যসাধন রাজনৈতিক সংগ্রাম ও 
চুক্তি দ্বার অথব! দার্শনিক মতবাদ প্রচার করিয়া অসম্ভব । 
বিশ্বমানবের ত্রাতৃত্বলাভের পথ দেখাইতে পারে শুধু ভারত 
তাহার যুগযুগান্তের সঞ্চিত তপোবনের ছ্বার1। প্রকৃত স্বাধীনতা 
সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব আসিতে পারে শুধু মানুষের বর্তমান চেতনার 
কেন্দ্র অতিক্রম করিয়া! অতিমানস বা বিজ্ঞানলোৌকে অবিষ্টিত 
হইতে পারিলে এবং তাহা সম্ভব একমাত্র যোগপ্রভাবে 1" 
এই বাংলা বাক্যটি থেকে বোঝ! যায় যে ইংরেজিতে 
গ্রীম্রবিন্দ যাকে 'ম্বপ্রামেন্টাল” রূপে চিহ্নিত করেন তার 
প্রতিশব্দ ‘অতিমানস’ ও বটে, “বিজ্ঞানলোক? ও বটে | 
অতঃপর অধ্যাপক চৌধুরীর এ আলোচনারই একটি দীর্ঘ 
উদ্ধৃতি ‘দেখা যাক ।--“অরবিন্দ-যৌগের বৈশিষ্ট্য . হইল 
CH, ব্যক্তিগত জীবনের মোক্ষ বা নির্বাণলাভের ইহ! 
পন্থাবিশেষ নয়। পতগ্জলি বলিয়াছেন যে যোগ আমাদের 
চিত্তবৃত্তিগুলির সম্যক নিরোধ। সাধারণের জীবনের যা কিছু 
কর্ম তাহার উৎস হইল চিওবৃত্তি, যখ! আসক্তি, eat, 
বাসন।-কামন।, সুখ-দুখ ইত্যাদি; আর চিত্তবৃত্তিগুলি প্রকৃতিরই 
বিকার । জীবাত্মা বা পুরুষ অবিবেকের বশবর্তী হইয়া প্রকৃতি 
হইতে আপনার পার্থক্য ভুলিয়া যায়, প্রকৃতির সহিত নিজেকে 
একাত্ম বলিয়া মনে করে। তাই প্রকৃতির বিকারকে নিজের 
মনে করিয়! «ge জরামৃত্যুর মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ বলিয়া 
কল্পনা করে। যোগ অভ্যাসের ফলে যখন চিত্রবৃত্তি সব স্তব্ধ 
হইয়। যায়, যোগী তখন আপনাকে প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক 
বলিয়! হৃদয়ঙ্গম করেন এবং আপনার নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপে 
প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ইহাই সাংখ্যের মোক্ষ বা কৈবল্যপদ d 
এ অবস্থা যে শুধু সুখদুঃখ জরামৃত্যুর অতীত তাঁহ। নহে, সমস্ত 


সাঁঠিতু সৈকতু/(শাবদীম) তক ভিজ a 


স্থষ্টি ও কর্ম শুধু প্রকৃতির কাজ। শঙ্করপন্থী মীয়াবাদীরও এ 
একই কথা । কর্ম, স্থষ্টি সবই মায়া বা অবিদ্যার খেলা ; জীবনের 
শ্রেষ্ঠ আদর্শ হইল মায়াময় জীবনটা বিসর্জন দিয়া অজ্ঞানবেষ্টিত 
কর্মকোলাহল- হইতে অবসর নিয়া নিরগুণ ব্রহ্মের নিশ্চল প্রশান্তির 
মধ্যে বিলীন হওয়া । সাংখ্য ও মায়াবাদের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য 
থাকা সত্বেও জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে তাহারা প্রায় একমত-- 
সমস্ত ছন্দ ও কর্ম, জীবন ও স্থষ্টি অতিক্রম করিয়া এক প্রশাস্ত 
ভূমা-চৈতন্যে প্রতিষ্ঠালাভ করা। শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে, 
সাংখ্যের অক্ষরপুরুষ এবং মায়াবাদীর নিগুণ ব্রন্মেরও পিছনে 
এক বিরাট সত্তা আছে, গীতা যাহাঁকে বলিয়াছেন পুরুষোত্তম__ 
এই পরাৎপর পুরুষোত্তম নিগুণ হইয়াও গুণী, এক হইয়াও 
বহু, আবার নিগুণ ও গুণী, এক ও বহু, এ সমস্ত অবস্থাই 
অতিক্রম করিয়া 'অনির্ধচনীয় অবাঙমনসোগোচর । আর 
শঙ্করপন্থী যাহাকে সদসদ্বিলক্ষণা মায়! বলিয়াছেন শ্রীঅরবিন্দের 
মতে তাহ! সৃষ্টির আদি কারণ নহে, স্থষ্টিপ্রবাহের চরম উৎস 
হইতেছে পুরুযোত্তমেরই সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি। এই fou 
শক্তিই নামিয়া আসেন. রিগুণাত্মিকা জড়প্রকৃতির মধ্যে! 
প্রকৃতির "E এ জগৎ একদিকে যেমন নিছক অণুপরমাণুর 
সংঘাতের ফলমাত্র নয়, পক্ষান্তরে আবার মায়ামরীচিকা বা. 
অর্থহীন দুঃস্বপ্ন মাত্র ও নয়। প্রকৃতির মধ্য দিয়। ভাগবতশক্তিই .. 
কাজ করিতেছেন নিখিল মানবজাতির সমষ্টিমুক্তির ws! c 
শ্রীঅরবিন্দের যোগ এই ভগবতশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া 
বিশ্বমানের: যুক্তিসাধনের কাজে আত্মোৎসর্গ করিবারই শিক্ষা 
দেয় ‘অধ্যাপক চৌধুরীর এই বাক্যগুলির মধ্যে সাংখ্য, 
মায়াবাদ, ব্যক্তিগত মুক্তির পরিবর্তে শ্রীঅরবিন্দের পুরুষোত্তম 
চিন্তা (গীতা ‘অনুসারে ) ও সেই পুরুষোত্তমেরই সচ্চিদানন্দময়ী 
শক্তির প্রতি নির্ভরের প্রসঙ্গ সুবোধ্যভাবে পাওয়া গেল। 
কিন্ত এসবই উপলব্ধির সামগ্রী । c 
৮ সাহিত্য সৈকত/শোরদীয়) অক্টোৌ-ডিসেঃ৮৭ 
এরপর ৪২ পৃষ্ঠায় 


চড়ক 


মহু।শ্বতা দেবী 


চড়কের বোলবোল! এক মাস ধরে চলে। রক্কেশ্বরী নদীর 
মৃতপ্রায় সেতার ধারে কোন গ্রাম আছে বলে চট করে বোঝা 
wii রঙ্ষেশ্বরীর ছুই পাশের একত্রিশটি গ্রাম যা সেই ধারেই 
নির্বাসনে আছে। ঝকপুর স্টেশনে নামো, কাঁন্দাহাটা__মগ্ডলগঞ্জ 
বাসে চাপোঃ কোমারডিতে নামো, তারপর পশ্চিমে vla মাইল 
হাঁটো ধানক্ষেতের আল ধরে। তারপরে রকঙ্কেশ্বরীর সোঁত! পেলে 
রক্কেশ্বরীতে স্থান করলে গঙ্গান্নানের পুণ্য হয় তা সবাই জানে । 
কিন্ত নান করার জল রক্কেশ্বরী দেয় না। আধাঢে-শ্রীবণে তার 
বুকে ডুবঙ্ল হয় ন।। এখন রক্ষেশ্বরীর (বুক ধরে উত্তরপানে 
হাটে? । দেখবে, ক্রমেই নদীর বুক বালি ঠেলে V হচ্ছে, 
দুপাশে শুকনো কাশঝোপঃ বিরল-বসতি দগ্ধ প্রান্তর । মাঝে 
মাঝে ছোট-ছোট গ্রাম। মাইল কুড়ি এমন এক শ্মশানসদৃশ 
অঞ্চল। অথচ দক্ষিণে ও পুবে আছে সেচ খাল। সেখানে সব 
সবুজ । 

রক্কেশ্বরীর বুক ধরে মাইল তিনেক হাঁটলে, তারপর পৌছবে 
শাকাটা গ্রামে । শীকাটা গ্রাম দেখলে প্রথমেই চোখে পড়বে 
শ্বশানদহ | অবিকল মাঝে-চের! ঘোড়ার খুরের মতে। আকৃতির 
এই জলাশয়টি খুবই চোখে লাগবে । এত বালি। এত 
রুক্ষতার মাঝখানে এমন জল কে কবে দেখেছে ? দীঘির পাড়ে 
ওঠ, আরেকটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখবে । চারপাশে সুউচ্চ মাটির 
আড়া। তার মাঝে এক অত্যন্ত নিচু মন্দির। মন্দিরের কিছু 
দূরে একটি বটগাছ । ঝুরি ছড়িয়ে ছড়িয়ে অনেকটা! জায়গা ছায়া 
করে রেখেছে । 

ওই মন্দিরের কারণে এখানে সংক্রান্তির মেলা জমে ওঠে ' 
এক মাস ধরে মেলা চলে। তারপর চৈত্র সংক্রান্তির 
VE Drac P mm Re তি 


সন্ধ্যায়, মেলাতলায় IS ভেঙে পড়ে 1 , দৃূরদূরাস্ত থেকে মানব 
আসে। কোন বছর বেশি লোক-আসে,: কোন বছর কম ৷ 
নাচ না হলে আসবে কেন'বল,? | 


নাঁচ বলে নাচ? মানুষের হাত d, কাটা মাথ নিয়ে 
নাচ। না নাঃ জ্যান্ত মানুষকে খুন করে তার মাথা বা হাত 
নিয়ে নাচ নয়। এ সময়ে টাকুরের লাশঘরের ডোম পয়সা পায় 
বিস্তর। ভাই ! এখানে তো লাশ পড়ে থাকে, পচে, কাটাছেঁড়াও 
তোমার হাতে।' এটা ধর্মকাজ হয়। শাকাটায় গাজননাঁচ। 

হ্যা ni TM পাপ নাই। নি টাকাট। 
দিয়ে যাবে। | S 


লাশঘরের ডোম এমন কাজে ভার হেফাজতি তাজা বা. 
বিবর্ণ শবগুলি সানন্দে দেয় দেবে না, এমন সাহস নেই তার । | 
| এ কাজে সহযোগিতা ন! করলে তার সমাজ তাকে ধিক্কার দেবে। . 
বুড়োরা মাথা নেড়ে বলবে, "ae acm আমরা শূরবীর ছিলাম. 
রে! যুদ্ধকালে আগে ডোম পাশে ডোম পিছে.ডোম সেনা চলত। | 
কত ঘাঘরমেগর বা বাজত: তা. বাছ্কর আমরা আছি, 
যুদ্ধ আর করি না আর, ডোম রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করে তবে 
না মোগলরাজার সেনাপতি শাকাটি_রক্কেশ্বরী পরগণা নিল।. 
যুদ্ধে আমরা প্রথমে জিতি আর সংক্রান্তির দিন পড়েছিল! যুদ্ধ _ 
জিতে মহানন্দে. আমরা যেয়ে ভক্ত্যা হলাম।, শঙ্কুরের 
মাথা- -হাঁত-কবদ্ধ নিয়ে নাচলাম্‌ কত। সেকালে আমাদের রাজা 
রাবণেশ্বর ড্রোমের ঘোড়াও নেচেছিল। তা থেকে ঘোড়ার, 
ক্ষুর মাটিতে গেঁথে ওই দহ হল, তা বাদে আমরা হারলাম। 
মোললরাজ্ঞার সেনাপতি আমাদের রাজাকে দাহ করল বলে 
ওটি শ্মশানদহ হয়। তা বাপ! সেদিনের কিছুই তো বাকি 
নাই যে তোরাদের দেখাব, ওই নাচখানা আছে। তাতে লাশ, 
দিতে. কাতর কেন? ওই নাচ নাচলে যার লাশ তারও-গতি 
হয়ে ষায়। শিবের ভক্ত্যা তাণ্ডব নাচে, শিব জাগ্রত হয়ে দেখে d 

প্রতি বছর ঠিক দিন বুঝে লাশ মেলে.না হয়তো । তখন 
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খড়ের মাথা, খড়ের কবন্ধ নিয়ে নাচ হয়। আবার হয়তো 
সাপে কাট! কোন লাশকে কেউ জ্বালায়নি, এমন হল। 
রঞ্চেশ্বরীর জল হতে তুলে আনো। রক্ষেস্বরী অভিশপ্ত নদী, 


জলহীন মরুভূমি । তাবই বোন বঙ্ধেশ্বরী দেখ, চৈত্র অবধি 
খানিক জল দেয়। 


এই নাচটি অঞ্চলের ডোমদের কাছে বড়ই নিজের জিনিস । 
বিশ মাইল শ্শানপারা রুক্ষ, জলে যাওয়া অঞ্চলটি ডোম 
অধ্যুষিত কারো জমি আছে, অধিকাংশের নেই । জলাভাবে 
সব মাঠই ফুটিফাট1। এদের .জীবিকা বাঁশ কিনে বুড়ি, কুলে! 
বোনা এবং পাইকারকে বেচা । ফুটফারাকের দিনগুলি ' স্বপ্নের 
মত ক্ষণিক 'দেখ!' দিয়ে পালিয়েছে । পঞ্চায়েত কাজ দিলে কাজ 
করে। Jac গেক্েটিয়ারে এদেরকে অপরাধপ্রবণ বলা হৃত, 
এখন বলা হয় না চোলাই মদ তৈরী এখন স্বীকৃত ক্ষুদ্রশিল্প। 
ব্যবসায়ীর! এদের কাছে কেনে । স্বাধীনতার ফলে যার! উন্নতি 
করেছে, এই' গরীব, পশ্চাংপদঃ হতভাগ্য মান্ুবগুলি তাদের 
ঘোর সন্দেহের চোখে দেখে । চড়কের তাণ্ড বনাঁচ গ্রামের সচ্ছল, 
অসংবর্ের মানুষদের কাছে এক ভয়াবহ জিনিস। তারা আসে 


না। সেদিন চড়কতলা। এদের থাকে । নাচের প্রতি আকর্ষণের 
সেও একটা কারণ। 


কয়েক বছর ধরে হরিপদ ডোম (বর্তমানে সে “দাশ? লেখে) 
এ উৎসব তুলে দিতে চাইছে। শীকাটি এবং দশখান। গ্রা.মর 
সব চেয়ে সম্পন্ন লোক হরিপদ । তার ক্ষেত সবুজ, কেননা 
নিজস্ব জোড়া পুকুর আছে। অঞ্চল থেকে তালপাটালি ও 
খেজুর গুড় চালান দিয়ে তার উন্নতির শুরু d 

কথায় বলে, জলে জল বাধে, টাকায় বাধে টাক1। 
হরিপদর গুড়ে কেরোসিনের ডিপো বাধল। কেরোসিনের 
ডিপোয় বাধল চাপা কল বসাবার ঠিকাদারি। চাপাকল 
ব্যাপারটি ছিল শীকাটার জাগ্রত শিবের আশীর্বাদ I 
জলহীন জায়গায় চাপাকল বসাও, জল উঠল না বলে সরিয়ে 
বসাও, ভেঙে গেল বলে মেরামত কর বা নতুন কল বসাও। 


সানিতা সৈকত/শাবদীম তানি à 


প্রতি দফায় নতুন বিল, বিল পাস। বাবুরাও খুশি, কেননা 
"হরিপদ. দিয়ে ধুয়ে যায়।.. তাছাড়া ,হরিপদ যদিও আদালতে ' 
' গিয়ে সাত টাকা খরচ করে শপথ'পত্রে সই করে ‘ডোম’ থেকে 
“ . থেকে ‘দাশ’ হয়েছে M Se লোক। তাকে 
পারার ইডি | 
; পাকলে জল ওঠে না, risum gon চাই বলে! 
. বুধিরাম যে পাঁচজনাকে নিয়ে দরখাস্ত, করাবে, সে. দরখাস্ত 
অঞ্চলে অ্রমণরত মহকুমা হাকিমকে দেবে।, তাহরিপদ জানত 
sti সে একথাও জানত না যে মহকুমা হাকিমের মাথায় পোকা 
আছে। তিনি হরিপদর"ধনী হবার পথ, বন্ধ করে দেন এবং 
অঞ্চলে দশটি.কুয়ো কাটান 1 '.কুয়োর. ফ্রলাদারি হরিপদ পায় 
Ln কুয়োতে জল ওঠে ৷" মামুযজ্জন foem gne i 
. - হরিপদ এ কথাও গ্রামসমাজে- বলে, CE, জাতে একতা 
cma একের 'ভালীই অপরে- দেখে না নি নাযার 
 স্জাতি হয়ে এমন করল 
3 UAM NUN fü একজাত 
.. ডোম নামটি মুছে. ফেলেছ, টেরিকটের..পাঞ্জারি, হাতঘড়ি, 
» সাইকেল আর দোতলা বাড়ি হথাকিয়েছ'।- জোড়! পুষকর্ণীর জলে 
"চাষ, সা তোমার পুষকর্ণীতে 'স্বজাতিকে নামতে 
দাও ন]। বল, নোংরা জানোয়ার ! - জল নষ্ট করে ফেলবি। 
'-শিহরে যেয়ে ee হয়েছ,..গ্রামে' ইস্কুল নাই। তার চেষ্টা কর 
“নাঁ।. ছেলেদের শহরে রেখেছ বাস! করে। পথ নাই। জল 
নাই। তোমার তো সব হচ্ছে'। গ্রামসমাজ যে মরে গেল, ' 
. তা দ্খে? তুমি বাবুসমাজের, আমাদের সমাজের নও | 
. os, হরিপদ এতদিন ধরে এ' কথাই বলে এসেছে বাবুদের কাছে। 
‘ শীকাটার ডোমসমাজ দিয়ে আমীকে বিচার করে] না। আমি 
দের পরিচয়ে পরিচয় দিতে লজ্জা পাই । আমি তোমাদের লোক | 
‘ কিন্তু সে ভেবেছিল, সে ওদের. ত্যাগ করার অধিকারী । 
ওরাও যে তাকে ত্যাগ করেছে এবং আপনজন মনে করছে WI I 
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এ কথা জেনে সে বেজায় SES খায়। 

_আমি তোমাদের কেউ নই ? 

_না না, কেউ নও। তোমার, বাড়ি থেকে শীতল। 
পূজায়, কালীগানে চাদ! দাও না। নিজে বিজলি জ্বেলে 
ডাইনামো এনে আলাদা quomm কর।, তাতে হাকিম হুকুম 
ডাকো । C 

বুধিরাম বলেছিল, আমার বাপের কোলে চড়েছ কত। 
বাবা তোমাকে কাধে চাপিয়ে ইস্কুলে নিত। তা বাবা আর 
আমি তোমার ক্ষেতে কাজ করি । তুমি দাদন ধরে সুদ ধরে! I 

কেদার ফোড়ন কেটেছিল, সে জন তোমার জ্যেঠা লাগে 
সম্পর্কে । তা সে সব কথ! যাক। তোমার উপর ভরসা রেখে 
আমর! পিগাসার জল পাই নাই। এখন পেলাম। মানুষ 
পোকপতংর়ের পিপাসার জল: নিয়ে ব্যবসা করে না, তুমি করে 
দেখালে । আমাদের তবু শ্মশীনদহটা, আছে, জল পাই। 
' বড়মুঞ্জাপুর, কাঁকরা, বানীচকের মানুষ কি ক্করে বেঁচে আছে 
হরিপদ বাবু? 

হরিপদর গায়ে ‘বাবু’ কথাটা pen ধরিয়েছিল। অথচ 
সেই বলেছে আগে আগে, হাটে বা শহরে দেখা হলে “বাবু” 
বলতে পার না তোমরা? | 

এতেই হরিপদ বুঝেছিল যে ব্বস্মাজের সঙ্গে তার ফারাক 
' হয়ে গেছে। বড় এবং দৌতল! মেটেবাঁড়ির বাসিন্দা হয়েও 
তার মনে ভয় ঢুকে গিয়েছিল । নিজেকে খুবই একা একা মনে 
হয়েছিল। তারপরই 'যুক্তিবিচারহীন ক্রোধ হয়েছিল। বুধিরাম 
এবং আর সকলকে সে দেখে নেবে। 

এরপর হরিপদ সবচেয়ে লাভজনক কারবারে মন দেয়। 
কাধে বাক নিয়ে তারকেশ্বরে যায় সে এবং ফিরে এসে সে হয় 
সুদী মহাজন p সত্তর আর একাত্তর সালে সে গ্রামে থাকে নি। 
শহরে থাকত। ' বাহাত্তর থেকে আবার সে গ্রামে মোতায়েন 
হয়। এ সময়েই সে বনধেশ্বরীর -বাকের ধাসজমিতে বহুদিন ধরে 
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বেড়ে ওঠা ঘন বুনোট বীশ বনটির ইজ্জার! : নেয়। দীর্ঘকাল 
বাশবনটি অঞ্চলের ডোমিদের প্রাণদান হয়ে আছে। .বনটি ডাক 
হয়; ডাকে জম! নেয় কাকরার পতিত ডোম | . পতিত থাকতে ৃ 
বাশ:.কেনায় ডোমদের . কৌন, “অসুবিধা, হয়নি ৷. হরিপদর 
হাতে যেতে বাশের দাম বেড়ে: যায়, কেন না: হরিপদ শহরে 
সভাসমিতি বিয়ে, আ্রান্ধর প্যানডেল বাধার, ডেকোরেটরদের বীশ 
চালান দে 
বুধিরামরা এ নিয়ে Du ia হরিপদ: 
বলে, আমি বাৰু লারছি:রুথাটি., মানতে।' তারা বাশ পিছু-চার, 
টাকা 'দেয়, তোমরা দিবে বল না গো "um 

. _-তাই দিতে পারলে তোমাকে বলতে হত ? -. P 

২ জনি লা সকল মা উন্নতি আছে, তোমাদের : 
‘ভিখমাঙা হাল.ঘুচে না । BC 

বুধিরামের ' বাবা ঘোলাটে চোখে কাতর গলায় বলে, 
অর বাপ-হরিপদ ! বাঁশজঙ্গল জন্ম থেকে মরণ অব্দি সঙ্গের * সাঁধী। 
ছই থেকে মই, মাচ! থেকে খাঁচা, ডি রুল? বাশ নইলে 
. বাঁচব না বাঁপ।। 
ছি যে যার জমিতে বীশ tier 

. , বুধিরাম ' বলেছিল, জমি থাকলে সে কথা বলতে হত না। 
বারি শীকাটায় 1, সব জেনেও তুমি, এতবড় কথাট। 
বললে? আমরা যা দিচ্ছি তাই দেব। আর ঘরে ঘরে ভাদ্দরে | 
দাদ্রন নেয়! আছে; মহাজনকে মাল দিতে হবে না? | 

_€দ আমি জানি? আমি বাশের কাজ করি? | 

তুমি কর. না, তোমার বাপ-মা করত! সিভি 
করেও বিবেচনা কর P | | | 

তুই আমার বপি তুললি 1. | 

" একে বাপ তোলা.বলে? . -" 
; এ থেকে খুব বিবাদবচস হয় হরিপদ বলে, দাম বাড়াতে 
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হরে। নইলে হোঁথা। ঢুকতে হচ্ছে না আর। আমি একমুঠো 
টাকা দিয়ে জম! নিয়েছি i 

বুধিরাম ঘরে ফিরে তার বউ বিলাসিনীকে - বলেছিল, সেই 
চাঁপাকলের রাগ ও ভোলেনি । 

বুধিরামের বয়স বছর সাতাশ, শরীর দড়ির মত পাকানো, 
চোখ ছুটি তার কটাশে। ফলে দৃষ্টি তীক্ষ হলে চোখ ছুটি হিংস্র 
দেখায়। বিলাদিনীকে সবাই বলে ‘বিলোসিনী’। তার চেহারা 
অনাবশ্যক রকম ঢলঢলে। ' বিলাসিনী যখন হাটে ষায়, ডাল! 
কুলো সে বেশি দাঁমে বেচে। মহাজনকে সবটা মাল দিলে 
ওদের, চলে না। I | 

বিলাসিনী মুখ মচকেছিল। 

মুখ মচকাস কেন? ' 

বিলাসিনী হঠাৎ গা নাচিয়ে হেসে বলেছিল, বাবুকে বল 
বউকে আনতে । শহরে ' বউ রেখে বাবু এখানে শুকাচ্ছে। 
আমাকে আজ মুড়ি খেতে ডাকছিল। আমি শুনি নাই। 

না, wf 

রাগটা বুধিরামের মনে ভালই জমেছিল। তাই সে ঘরে 
ঘরে ঘুরে বলেছিল, বুদ্ধি তো একট! করতে হবে। নয়তে। 
খাব কি? - 

-কি বুদ্ধি করব? 

বুধিরাম রাগে জ্বলে উঠে ভেঙিয়ে i শুরবীরের 
জাত! রাজার সঙ্গে লড়েছিল.! শত্তরের মাথা নিয়ে নেচেছিল! 
এখন বলে “কি বুদ্ধি করব?” বুদ্ধি তো- একটাই হয়, বাঁচার 
বুদ্ধি। বাশ নাই তো ডোম নাই। তামাম এলাকায় 
ডোমগ্ুল! মরে যাবে। জল. নাই, জমি নাই, কাজ দিবার 
মালিক তিন চারজন । তা বশ আমরা আনব আর আমাদের 
রেটে দাম দিব। বলে আসব যে পারলে আর এক সিকা দিব 1 

কেদার হতাশ্বাসে বলেছিল, যা পারিস, জোয়ানর! করগ! 
যা। আমার মত-বুড়াদের উপর আর ভরসা নাই। সেথা 
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বঙ্ধেশ্বরীর বাইবে ডোমর! দেখ ভাল বি. ডি. বাবু পেয়েছে। 
- সমবায় করেছে, মহাজনের হাতে মার নাই আমাদের যে 
মহাজনের কাছে হাত-পা আর হরিপদর কাছে মাথাট! বাঁধা রাখা 
আছে। তুই বল বুধিরাম ! মনে ভরসা আসে? 


--তবে মর গা? 
জোয়নরাও সবাই বুধিরামের সঙ্গে প্রথমে . আসেনি । 


পাঁচজন গিয়ে বাঁশ কেটে আনে, তারপর অন্যরা যায় । 
হরিপদকে ওর! পুরনে! রেটেই দাম দেয়। হরিপদ রাগে 
গুম হয়ে থাকে । পরদিন ঝকপুরে গিয়ে ও বুধিরামের নামে 
seta কি সব লিখিয়ে এসেছিল। | 
অতীব কাকতালীয়বৎ হরিপদ কোম$রডির চায়ের দোকান 
থেকে তার সাইকেল নিয়ে যখন গ্রামে ফিরছে, কে বা কাহার! 
তাকে মেরেধরে সাইকেল ও হাতঘড়ি নিয়ে চম্পট দেয়। নদীর 
সৌতার অদূরে তাকে পড়ে থাকতে দেখে বুধিরাম ও রামেন্দ্র। 
ওরা হাট থেকে ফিরছিল। হরিপদকে ওরাই তোলে ও বহে 
নিয়ে যায় কোমারডি, সেখান থেকে ঝকপুর। তাকে 
হাসপাতালে efe করে তবে বুধিরামরা ওর, বউকে খবর দেয়। 
হরিপদর শাল! চা খাও, জিরোও’, এসব বলে ওদের বসিয়ে 
রাখে ও থানায় খবর দেয় । হাসপাতালে জ্ঞান ফিরতে হরিপদই 
‘বুধিরাম আততায়ী’ এ কথা বলে। ফলে পুলিশ তাকে, গ্রেপ্তার 
করতে কোন অন্থুবিধায় পড়ে না । “কয়েকট। কথা শুধাবে বলে 
ডাকছে? বলে থানায় নিয়ে একবার মার, একবার ধমকানি, 
এরকম কয়েক ঘণ্টা চলতে থাকে । এরপর বুধিরামকেও 
হাসপাতালে নেওয়া হয়। একই হাসপাঁতালে। তবে সেরে 
উঠে হরিপদ বাড়ি ফেরে । বুধিরাম ফেরে না। ৩৯৩ ও ৩৯৭ 
এমন নান! ধারার আসামী হয়ে যাবার সম্ভাবনায় সে জেলে 
অপেক্ষা করতে থাকে । কিন্ত বিচারাধীন অবস্থাতেই সে একদিন 
আরেক জন কয়েদীর গল! কাটবার চেষ্টা করে ।* হাতে অস্ত্র 
স্বভাবতই ছিল না। আক্রান্ত লোকটার বিপন্ন চীৎকারে সবাই 
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ছুটে এলে বুধিরাম বলে, ওর মাথা কাটতে দিবে না তো আমি 
লাচব কি লিয়ে? এখানে লাশঘর কোথায় 1 

এসব কথার কোন মানে কারো মাথায় ঢোকে না। 
বুধিরামকে হাত-পা বেধে রেখেও কিছু কর! যায় না। চোখ 
ঘোরাতে থাকে সেঃ দাত কডমড় করে এবং একটি মুণ্ড চায় 
বারবার। পাগল হয়ে যায় সে। সে যে পাগল এবং বিপজ্জনক 
জাতের পাগল, তাতে আর সন্দেহ থাকে না কর্তৃপক্ষের | 
তৎক্ষণাৎ তাকে পাগলা হাজতে সরানো 23 ! 

এ অবধি শীকাটায় বসে বুধিরামের বাবা ও বিলাসিনী 
জানতে পারে। তারপর তার! আর জানতে পারে না। 
বুধিরামের বাবা একদিন মরে যাঁয়। বিলাসিনী কিছুদিন দাঁতে 
দাত চেপে ঘর জাগিয়ে বসে থাকে । তারপর সে একদিন হাট 
থেকে উধাও হয়। জানা যায়, হাটে তার যে আত্মীয় যুবকের 
সঙ্গে দেখ! হচ্ছিল ঘন ঘন, যে শহরে রিকশা চালায় এবং জ্ঞাত 
বুনের? কুশল জানবার জন্যেই যে বারবার “রেকশা? চালানো 
বন্ধ রেখে এই সুদূর গ্রামে আসছিল, বিলাসিনীকে, সেই নিয়ে 
গেছে। শহরে ঝি খেটে খাবে । ঘরে পড়ে শুকোবে কেন? 

রামেন্দ্রদের ডেকে কেদার বললঃ সে ছেলেট! বিনা দোষে 
জেলে গেল, অবিচারে পাগল হুল, তার বউটাই চলে গেল, 
এটাতে আমাদের দোষ হয়ে গেল। 

রামেন্দ্রর৷ বলল, আমরা তো তাকে বলেছিলাম যে তুমি 
থাক। তোমার কোন ভয় নাই। আমরা যেমন খাব, তুমিও 
তেমন খাবে। আমার ম তার ঘরে শুচ্ছিল পর্যন্ত । কেমন 
ভাই তাওজানি না গ্রামে কোনদিন আসে নাই d 

কেদার ও রামেন্দ্ররাও ক্রমে বুধিরামের কথা ভূলে গেল । 
বুধিরামের বিষয়ে উদ্বেগ-উৎকষ্ঠা. ভূলে গেল বলাই ভাল: 
শহরে গিয়ে তারা ছ-একবার বুধিরাঁমের সঙ্গে দেখা করেছে। 
বুধিরাম এখন শান্ত, খুব শাস্ত। এমন শান্ত ও কোনদিন ছিল 
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না। শান্ত হয়েও তাকিয়েই ছিল। কোন কথাই বলেনি d 
ফলে রামেপ্রদের মনে হয়ঃ ও তে! চিনতেই-পারছে না আমাদের I 
যে চিনতে পারছে না, তার খোঁজখবর না নিলে বিবেক 
গীড়তহয়না। আর বারবার যাবে আসবে, একজনের ষোলটি 
টাকা খরচ হয়। সোজা কথা নয়। 

ক্রমে বুধিরামের ভিট! পোড়ে হয়ে যায়। এক বর্ধার জলে 
আগাছা জন্মায় । ঘরের কাধে উঠে ছাগল ঘাস খায়। ব্যস্ত 
পাখিদের মুখে এনে ফেলে! নিমের বিচি থেকে গাছ শঠে। 
কয়েক বর্ষায় দেখা যায় নিম ও সাইবাবলার গাছ। ধান সিদ্ধ 
করবার মেটে হাড়িট! গলে যায়; কাঁলকাস্ুন্দে ও কন্টিকারিতে 
উঠোন ঢেকে যায়। 

অঞ্চলে অভাব বাড়ে, চুরি-ছিনতাই-ডাকাতি বাড়ে। 
এখনকার নতুন লক্ষণ হয়ে চোরভাকাত সন্দেহে গণধোলাই ও 
মৃত্যু । খুন জখমের কিনারা আগেও হত না, এখন আরো হয় 
না। হরিপদ কাছাকাছি পুলিশ চৌকি বসাবার জন্যে খুব ব্যস্ত 
হয়ে ছোটাছুটি করে। তরুণ এম. এল. এ. তার সব কথাই 
শোনে এবং গ্রামগুলি ভুলে গিয়ে কোমারডিতে আরেকটি চৌকি 
বসায়। চোলাই মদের কারবার €x করে কচুরিপানার মত 
সতেজ "Nx ছড়িয়ে পড়ে। কোমারডি থেকে ধানক্ষেতের 
মধ্য দিয়ে একটি পথ হয়। শাকট! কাছে আসে । হরিপদ 
বলে, রঙ্কেশ্বরীর পাড় দিয়ে রাস্তাটা করুন এবার । আমরা 
যে নির্বাসনে, সেই নিবীসনেই রইলাম যে। 

এম. এল, এ. সব কথাতেই “হ্যাঁ বলেন এবং একই সঙ্গে 
বলেন, পঞ্চায়েতের কাছ থেকেও প্রস্তাবগুলো আসা দরকার । 

এরপর তিনি, এ অঞ্চলের বন্নয়নী তহবিলের পাগলপারা 
বর্ধাধারার মতো নানা-মুখে ছোটাছুটি সংযত করে বড়স্বজাঁপুর 
দু নং পঞ্চায়েতের দিকে বহাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে যান। 
অতি সত্বর তার শ্বশুরবাড়ির গ্রামে তরুণদের জন্যে পাকা ক্লাব ঘর 
এবং কোমারডিতে বাসযাত্রীদের জন্যে সিমেণ্টের ছাউনিযুক্ত 


ই সাহিত্য সৈকত/শোরদীয়) অক্টৌ-ডিসেঃ৮৭ 


প্রতীক্ষাঘর এবং চৌরাস্তার মোড়ে নেতাঁজীর fs স্থাপিত হয়। 
তিনটিই, তিনি একদিনে উদ্বোধন করে আবার উধাও হন। 
ঝকপুরে হয় কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক । হরিপদ কোনে ভালো 
ঠিকাদারি বাগাতে পারে না বটে, কিন্তু ছুটি মিনিবাস কোনমতে 
বাগিয়ে নেয়। বউকে বলে, আর কিছু হবার নয়। এদের, 
বুঝলে? তপশীলি জাতি বলে কোনে! দরদ নেই। রাস্তাটার 
ব্যাপারে আমার টেপার নিলই না i 

বউ বলে, রাস্তা না হলে, আমি দেশে যাচ্ছি না বাঁপু। 
শহরে থাকার পর দেশে কেউ থাকতে পারে? সব বেচেবুচে 
চলে এস। | 

. কিনবে কে? আর শাকাটার মধু কোথায় তা তো বুঝলে 
"Wl 

— তোমার মধু সুদের টাকায় ! 

এমনি করেই সময় বর্তমানের দিকে এগোয়। আর, 
চৈত্রের শেষ দিকে চারদিকে যখন চড়কের মাতন, শীকাটার 
মানুবগুলি যখন শুকনো! মুখে, চামসে পড় পেটে তবু চড়কের 
আয়োজনে মাতছে, তখন চৌলাই-মদের ব্যবসায়ী বলে, 
শুনেছ তোমর। খবর ? 

কি খবর 1 

__বুধিরামকে ছেড়ে দিচ্ছে । আজকালের মধ্যেই খালাস 
হবে। বিন! বিচারে বন্দী রেখেছিল যাদের, তাদেরকে ছেড়ে 
দিচ্ছে তো! বুধিরামকেও ছাড়ছে । 

--বল কি? সেনা পাগল? 

_-কবে সেরে গেছে । কেউ খোঁজ নেয় নাকি জেলখানায় । 
এবারে কি জন্যে যেন জেলহাজত খালি করছে । 

_বুধিরীম ছাড় পাচ্ছে। জান? 

হ্যা $n! জেলের ডাক্তার বলল। 

শীকাট। গ্রামে দীর্ঘকাল বাদে “বুধিরাম, নামটি নিয়ে 
আলোড়ন ওঠে আরেকবার । বুধিরামের সমসাময়িক কয়েকজন 
TD ০ ৰক) art দিত ও ৯ 


এবং যুবকদের বেশ কিছুজন এখনও 'মদ তৈরি ও চালানে পয়স! 
পায়। চড়কের সময়টা! তারা সংবমে থাকে । 'সংক্রান্তির রাত 
ভিন্ন নেশা. করে নী । এই রকমই নিয়ম এখানে । পরিক্ষার 
মাথায় ভাল চিন্তা আসে। চল হে আমরা তাকে নিয়ে আসি। 
এনে আমাদের ঘরেই রাখব | মন হয় তো আবার বিয়ে করবে। 


ঘর একট! তুলে দিব। সে থাকত তবু পাঁচজনার কথা ভেবেছে d. 


আর জেল খাটল তো নিদোষে : 


রামেন্দ্রর মনে পড়ে ও বলে, বিলোমিনীকে বড় ভালবাসত' 


হে। নিজের ন! জুটলেও তাকে খাওয়াত। 

_ রাখো রাখো । অমন কত বিলোদিনী ens তার 
বয়সট! বা কি এমন ? 

__বউ জুটবে ৷ বিলোসিনী জুটবে না। কে বলবে ডোমের 
মেয়ে। যেন ছুধভরা পেতলের কলসি ! 

রামেন্দ্ররা শহরে চলে যাঁয়। বুধিরামকে দেখে ওর! প্রচণ্ড 
ধাক্কা খায়। চুলগুলো সাদা । শীর্ণ চেহারা, শুধু কপিশ চোখ 
ছুটি ছাড়া আগেকার বুধিরামের কোন fos? নেই। কী শান্ত, 
কী ধীর। তাকে দেখে রামেন্দ্রর বুক ফেটে' যেতে থাকে d 
সেদিন বুধিরামই বলেছিল, হরিপদ যেমন মানুষ হোক না কেন, 
চেন! মানুষ, গ্রামের লোক, ফেলে চলে যাব? যার ভাল 
করতে-গেল সেই ওর জীবনে ছাই ঢেলে দিল। 

চায়ের দোকানে বসে ওরা, চা ও বিস্কুট দেয় বুধিরামকে । 
তারপর রামেন্দ্র বলে, ঘরে চল্‌ I 

_ বাঁবী কবে মরে গেল. 

তুই জানলি কি করে ! 

_ ডাক্তারবাবু বলেছে । ভাক্তারবাবুকে বলেছে-*" 

_ বুঝেছি । মণি সাহ! বলেছে। 

_বিলোসিনীও নাই? T d 

চলে গেল। তুই আমার ঘরে থাকবি qum 
তোকে আমর। আবার ঘর করাব। 
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—ve9, যাই। ৷ 

সার! রাস্তা বুধিরাম কথা বলে না। মাঝে মাঝে 
কথার জবাবে একটু হাসে শুধু। তবে চড়কের কথা জিগ্যেস 
করে' এবার মাতন কেমন? সেকি, কেদার কাকা অসুখে 
পড়ে? তবে ঢোল বাজাবে কে? কাটাঝশপ, আগুনঝণপ, 
হবে তো? এবার কোন্‌ গ্রামের পালা পড়েছিল? গাজনতল। 
সাফ করল কোন্‌ গ্রাম ? নাচ হবে না? নাচ? 
1. নাচ হবে, তবে খড়ের qe নিয়ে। লাশঘরে লাশ আর 
মিলে না। এখন সব খুন জখম, ঝামেলার লাশ। তাতেই 
মিলে না। 1 

_-তাই ? 

বুধিরাম আর কিছুই বলে না। গ্রামে পৌঁছেও রামেন্দ্রর 
বাড়িতেই ওঠে । রামেন্দ্রর বউ বিলোসিনীর বন্ধু ছিল। 
সে বুধিরামকে দেখে বড় দুঃখ পায়। জলের ঘটি ও গামছা দিয়ে 
বলে, তার কথা ভেব না দেওর । ভাল মেয়ে অনেক মিলবে। 
বুধিরাম খুব আস্তে বলে, হ্যা বউদ্িদি। 
সকালে বুধিরাম বলে, ঘরটা দেখে আসি । [2 56203 

পোড়ো ভিটে, গাছে ঝোপে ভূতুড়ে । বুধিরাম একটি তরুণ 
নিমগাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পাষাণ হয়ে। 
তার শরীর নিশ্চল হয়ে যায় এবং এক সময়ে তার গা বেয়ে 
একটি কাঠবিড়ালি নেমে ষায়। ঘরের কাথ গলে নামতে নামতে 
চৈত্রের পোড়া রোদে পাথর হয়ে গেছে। চাল ধ্বসে গেছে। 
কালকাস্থুন্দে, কন্টিকারি, কাঁটানটের, ঝোপ । বাবার মাথালটি 
ঝোপের মধ্যে দেখা যায় । বুধিরামরা বলে “পেকে?। পেকেট! 
আছে, মানুষটা নেই ৷ বাব! পেকেটা রেখে গেল । বিলোসিনী 
কিছু cow যায়নি? বুধিরাম ফিরে আসে ও রামেন্দ্রকে বলে, 
কোদাল, হেঁসে! দে দেখি। ভিটাটা সাফ করি । 

- আমিও যাই? 
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_দা নিয়ে আয়: একটা। গাছগুলান কাটতে হবে। 


ঝোড় হয়ে গিয়েছে । ; ' 
_চল্‌। ms 
করি। 
রা উদাস করুণ দিনে ভিটে "সাফ করে। 
নিমগাছগুলি রেখে দেয়। ঝোপঝাড় কেটে পাঁজা করে । 
লাঠি দিয়ে পিটিয়ে একটি ত্রস্ত সাপকে সে মারে । বাস! ছেড়ে 
লট পাখি উড়ে যায়। ওরা ঝোপে বাসা করে। এখন, 
কাঁথের কুলুঙ্গিতে কী যেনে দেখা যায়। বড় wqeg জিনিস। 
বিলোসিনীর মাথার লাল চিরুনিটা। লোহার কড়াই, «fu, 
পচা চাল পিটাতে মাটিতে পড়ে চালে গৌঁজা। দা-হেঁসো। 
সব মরচে ধরে গিয়েছে। উঠানে পর পর রাখে সব বুধিরাম। 
. বাবার পেকে,বিলোসিনীর চিরুনি, তার দা-হেঁসো, লোহার 
লড়াইটা । আছে, সবই 'আছে। পতিত ভিটে, হলে অন্য 
“কথা । সেখানে, কেউ ঘর 'তোলে। ঘরের, মান্য জীবিত 
থাকলে সে ভিটেতে কেউ চট করে ঘর .তোঁলে না। এই 
কড়াই-খুস্তি-দ]-হেঁসে। জানিয়ে দিচ্ছে যে spes বুধিরামকে 
কত ভালবাসে । কেউ কিছু নেয়নি ।' 'একদিনে হবার নয় । 
, আবীর আসব। ভিটাতে .রুবার কাজ একটু বাড়িয়ে হয়। 
শুনলাম দীননাথ করেছে । তবু ছেলের হাতে জল বলে কথা I 
বাবা! 'আমার কোন দোষ ছিল ন! ৷ 'নিদোষে ধরাল। 
কয়েকদিনে ভিটা পরিষ্কার হয়। সবাই বলে, না! 
বুধিরাম পাগল হয় নাই। ভিটায়" ভিটা বাঁধবে | চড়কট! 
যাক। পাঁচজন! খেটে ঘর তুলে, RI বাঁশ, খড়, দড়ি, 


4 


p 
, 


_তুই থাক। আমার আর কাজ'কি বা' আছে।" আমিই 


চাদা-করে.উঠাব ! বুধিরাম সকলের vui নর বিনয়ে শোনে ও C 


অল্প অল্প হাসে ।' 'কেদার সছুঃখে বলে, সে বুধিরাম আর. নাই * 
রে! হরিপদ এ সময়ে গ্রামে । সে/জ্জানে যে বুধিরাম এসেছে | ৮7 
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এদিক পানে সে আসেনা বা হাঁটে না। তবে.তার মান্দেরকে 
দিয়ে পরোক্ষ প্রস্তাব পাঠার যে WD হয়ে গেছে তা হযে গেছে। 
পিছনে ফিরে গিয়ে fe t লাভ? “সে দুইশত টাকা দিতে রাজী 
আছে। বুধিরাম- এনতুন-করে জীবন শুরু করুক। বুধিরাম 
অন্ন হাসে। সব হবে? চড়কটা যাক। ভিটার ঝৌপরঙ্গল 
শুকাইয়া তাতে আগুন দিই। তারপর নতুন ঘর উঠাই। 
আটটা বছর কোথায় চলে গেল তার তালাস হদিস করি। 
সব হবে। হবে না কেন? সে বুধিরাম আর নাই গো মান্দের 
দাদা। যে বুধিরাম সহজে চেতে উঠত, ঝগড়াকেজে করত। 

এ বুধিরাম অন্য মানুষ ৷" যাও বাবুকে সব যথাযথ! বলগা। 
চড়কের, দিন এভারেই আসে | বড়-সুজাপুর-বাণীচক- 
কাকরা-মৌলা৷ সব গ্রাম থেকে ভক্ত্যারা আসতে থাকে। 
তাদের হাতে খড়ের নরমুণ্ড খড়ের কবন্ধ। দেই কবে লড়াই 
হয়েছিল এখানে ডোমরাজাতে আর মোগলরাঁজার সেনাপতিতে 1 
তখন বন্ষেশ্বরী ছু'কুল ভ ভাসিয়ে . বহে চলত দশ মাস, বৈশাখ 
জ্যৈষ্ঠ ছাড়া । আগে ডোম বাগে ডোম পিছে ডোম সেদেছিল। 
arsi চেপেছিল' পাহাড় প্রমাণ কালো ঘোড়ায় । সে ঘোড়ার 
পিঠে wm, ক্ষুরাঁঘাতে বিজলীঝলক । টশীইমেগর-ঘ।ঘর 
44419 বেছেছিল। ডোম সেনাদের হাতে তীরধনুক-বল্পম- 
বর্শা-টাঙ্গি। শুরবীর wis] ভীষণ লড়াই হয়েছিল আর 
প্রথম poa মোগলরাঙ্জার সেনাদল . হেরে যায়। জয়োথও 
ডোমরা সে সংক্রান্তির দিনে'শক্র;-টসন্ের .মাথা-হাত-পা নিয়ে 
নেচেছিল। রাজার ঘোড়ার নাঁচ.কি! তার ক্ষুরাঘাতে শ্বাশানদহ 
তৈরি হল।, CETUR. "eM: সেদিন -নাই হে! এখনও এই 
একদিন আমরা সে কথা মনে, করি, তাগুব নাচি। লাশ 
পাইন! তো খ্যাড়ের «43e নিয়ে নাচব'। রাত হবে, হ্যাচাক 
জ্বলবে, দিকদিক হতে শ্মশানবানী সন্ন্যাসীরা আসবে । তাঁবাও 
. নাচৰে যত নাচি, তত পাগলপারা। হই, মনে থাকে না আমর! 
, উপাসী কাঙালী। নাচে নাচে আমরা পিতৃপুরুষের কাছে যাই। 


সাহিত্য: ires (T) cin ডিসে* ৮৭ ২৩ 


bar 


রাত আটটা নাগাদ বুধিরাম'ভিড়.থেকে সরে পড়েছিল [ 
এখন সকল ডোম শ্মশানদহে স্নান করবে, হরিপদ, করবে,। 
রক্তের বিশ্বাস। তারপর ভোমরা নাচরে? সে. নাছবে WÉÜ ৮. 
বুধিরাম ছায়া হয়ে' তার পিছু নেয়।' হরিপদর রয়সও, বেড়েছে।* 
সে ধীরে ধীরে চলে। বুধিরাম ঝশপ'দিয়ে পড়ে তার ওপর ৷ 
এক হাতে তার মুখ পেছন. থেকে .চেপে' ধ্রে। তারপর তাকে. . 
নিজের ভিটার দিকে টানতে থাকে, কেবলই টানতে থাকে। 
আততায়ী যে বুধিরাম+ তা হরিপদ ভালই বোরে ও ভীষণ 
আতস্কে অজ্ঞান হয়ে যায়।' আটটা বছর ' হরিপদ AH 
আটটা বছর! আমার বাবা, বিলোসিনী, আমি !.বুধিরাম.আর 
সে মানব নাই। সে নিজেকে লুকাতে শিখেছে । ' বুধিরাম 
তাকে টেনে ও পাছড়ে নিয়ে যায় । »মান্দেরটি হরিপদর গামছা! : 
কাপড় নিয়ে .যাচ্ছিল। ' সে দেখেছে? দেখুক? ELE 
দেখাতেই চাঁয়। "E TES NUS 

চড়রলায় তাণ্ডব নাচে ভীষণ গতি ' ww ঘন ঘন 


নেশায় সবাই রক্তচোখ। -ডোমরাঁজার:. সেনানী ওরা সব: 
শত্রুকে মেরে: তাদের হাত-পাঁকবন্ধ নিয়ে সবাই নেচেছিল।' 
খড়ের মুণ্ড-কবন্ধ-হাত নিয়ে সবাই. নাচে". বুধিরাম সেখানে 
A336 ধরে নাচতে নাচতে ঢোকে। উন্মত্ত নাচ ,ওরে 
শালোরা, খ্যাড়ের মাথা লিয়ে লাচ করিস?- বুধিরাম খ্যাড়ের 
মাথা বুলিবে লাই। আমার হাতে শত্তরের মাথা রে, 
শন্তরের মাথা! নৃত্যরত মান্ুষগুলি - চীৎকার করে - ওঠে, c 
বুধিরামকে fa নাচতে থাকে 1. কোথায় কি ne ভাঙে, - c 
যাদের হাতে কিছু নেই সে-সব, ভক্ত্যারাও নেমে পড়ে: নাচতে! 07 
বুধিরামের মুখে হাসি লেগে থাকে; চোখ আধবৌজা) . ও s, 
শুনতে পাচ্ছে অন্ত কোন”. নাচের মন্ত্র,,ঘোড়াব, খুরে WDR. ' 
নাগের তালে ঘোড়ীর দেহে রণসাজ.বাজে | ঝনাঝন |. নাচে 
নাচে ওরা পিতৃপুরুষের"্কাছে' চলে যায়। ২ TON 
পুলিশ আসতে আরতে সকাল হয়ে যায় ।. বুধিরাম' তখনো, 
নাচছে। থামো, থামে, থামাও নাচ ! কেউ শোনে না), ,. 
সক্কলে চালান হয়ে যাবে৷ শত শত লোক সে কথাও শোনে, 
না। পুলিশের কথামত কেউ-বুধিরামকে ধরতে এগোয় 'না। 
যে wg পিতৃপুরুয়ের সঙ্গে এক হয়ে আছে-তাকে ধরা বড় qua | 


২৪ ^ft সৈকত/শোরদীয়) অক্টোঃ-ডিসে?৮৭ | 


পশ্চিম দিনাজপুর জেতার লোকভাযায় গল্প 


zm দিলজানের থোয়াব 
| শিশির গুহ 


[ লেখালেখির সংসারে শিশির গুহ পরিচিত একটি নাম । 
ছোট বড় বহু কাগঙ্গের নিয়মিত.লেখক। উপন্যাস ও কবিতা 
মিলে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা চার+ শিশির গুহর জন্ম ভিটে 
পঃ দিনাজপুর জেলার এক গ্রামে। বাল্য কৈশোর কেটেছে 
সেই পাড়ার্গায়ে। 'পঃ দিনাজপুরের মুসলমান সম্প্রদায়ের কথ্য- 
ভাষায় রচিত “দিলঙ্গানের খোয়াব* গল্পটি ।-] 


তখনো! বেহান হয়নি। পুব দিকটা সাফা দেখাছে। 
তারালা ঝিকির মিকির করেছে । দিলজানের তখন ঘুমটা. ভাঙ্গি 
গেল। রাইতের বেলা ভাল করি ' ঘুমাবা পায়নি ।- fes 
চোরের জুলুম খুবে বাঢ়ি গিছে। খলিয়ান থাকি ধনে নিয়ি 
পালাছে। .সেই ' তখনে সভায় মিলি গাঁও পাহাঁড়া দিবার 
শুরু করিছে। কাইলকা দিলজানের পালা আছিল। রাইত 
দশট! থাকি গোট! গাঁও ঘুরি ঘুরি পাও টনটনাছিল। শেষ, রাইতে 
ঠাণ্ডা হাওয়াৎ ঘুমটা ভালয় হইহল। ' কিন্তুক ই শালার 
চৌকিদারেরা বেহান বেলা মিছামিছি com মিলি করি ওর. nid 
ভাঙ্গায়ে দিল, | 

ফুলবান্থু ছোয়াটাক নিয়ি শুতি. আছল। JR ভাল 
করি ছৌর়াটাক দেখি: ভাবিলি ছোড়াটা বেহান: থাকি চপড় দিন 
এঠি ওঠি ঘুরি বেড়ায়, আর সাইঞ্চা হলি শুতি পরে। গাঁয়ের 
মানসিল। কহে তোবারকের মতন এটাও পসিন চেংরা এই 
গাও নাহি। ' শুনি: ওর মনট! খুশিং ভরি যাব। ছোয়াপুয়! 
হবার আগে freue ks পসিন আছল । রোদৎ থাইকলে 


Ex OP NEA pits [e LA 


ওর মোখাট! নাল হয়ি যায়! দিলজান ওক একদিন কহিছল C 
তুই রোদৎ বেশী থাকিসন1' কেনে 1! থাইকলে কি হবি? 
ফুলবাম্ ওর ঠিন জাইনবা চাহিছল ceu পসিন কিনা? '. 
দিলজ্রান হাসি কহিলি-তুই বুঝা পাছুনা, তক মুই জমিনং, যাবা 
দেছুনা, রোদং খুইড়ব! মান! করেছু, কেনে জানিস? 
ফুলবান্ু হাসি কহিলি--মুই কেমন করি বুঝা পায়? 
দেইখতে দেইখতে চার বছর হয়ি গেল, ফুলবান্থু দিলক্কানের 
সঙ্গে ঘর করেছে। পরথম পরথম দিলস্গানের জমি জিরাত 
কহিতে মোঠে ছুই বিঘা জমিন আছল।- পরধান সাহেবের জমি 
আধি করি ভাত-কাপড়ার হয়ি যাছল ঠিকে, কিন্তুক ও'র মন 
পুষাছিলনা। বেহান থাকি সাইঞ্কা কাম করি করি থকি গিলেও , 
ঘরং আসি এইলা কাথ। কহেনি ফুলবান্ুক। বহুটা vu পাবি 
এইট! দেইখবা। .চাহেনি ওর মন। কিন্তুক খোদাতালা রহম 
করিছে. ওর.উপর। বেওয। ফুকু গোরং যাবার আগে দশবিঘ! 
জমিন তামাম দিয়ে গিছে ওক্‌। গাঁয়ের মানুধলা কহছল ভালয় 
বিবি পাইছে দিলজান, বেটাও পালি কের জমিনও পালি। 
দিলজান নিজের মনং হাঁসিহান্স ফুলবান্থুক কহিছল--শুনেছি 
গায়ের মান্দিলা কি কহেছে ? 
এইলা'কাঁথা শুনি ফুলবানুর শরম নাগে, কিছু কহিবা পারে 


না। ছোয়াটাক কোলাং নিয়ি পোখরং চলি.যায়। 
, ই বছর পর্ধানের, জমি আধি কুইরবার মন আছলন৷ 


EO । জমিনং ভাল করি সার দির। পায়না, ভাল বিচহন 
দেয়না পরধান। ধান হলি ডেড়িনছনা ধান নিয়ি নেয়, 
কাথায়-"শুইনবা' চাহেনা। কাথাটা - 'ফুলবান্থুক কহিতেই ওয়, 

c কহিলি-যানন্] কেনে পরধানের বাড়ি, ' ওসমাক_ কহি 

দেন-বিচহন, সার তামাম দিবা হবি, নাতে হামরা জমিন c 

আধি কইরবা পারমোনি | .. & y 

দিলজান ভাবিলি, পরধান বলি কাথা, কি -কহিতে কি 
কহিবি খোদায় মালুম গায়ের বুড়া মানসিলাক পুছি বেহানি 
বেহান পরধানের বাড়িং যায়ি কহিলি তামান কাঁথা 


২৬ সহিত সৈকতু/শোরদীয়) অক্টৌঃ-ভিসে৮৭ 


ওর কাথা শুনি হাঁসি ফেলালি পরধান, কহিলি হ্যারে দিলজান, 
তুই ভেলে দশবিঘা জমির মালিক হইছি, থুবে ভাল খপর। 
সেই তখনে বুঝি মোর জমি; মাধি কইরবা চাহেছি না নয়? 

দিলজান কহিলি' সেই তখনে নহে পবধান। জমিনং 
সার নাহি, ভাল বিচহন লাগাবা পারেছুনা, মোর তো পাইস! 
নাহি, সেই তখনে ভাবেছু তোমহার জমিনটা ই সাল ছাড়ি fix i 

তর facwa জমিলান কেমন করি বাহেবু? তর গরু 
আছে না ধান আছে |) ফেরতো মোরটি. আইন্ব! 
হবে। তুই এক - কাম করেক দিলজান। মুই টেকা 
পুরসা সব দেছু তুই তর জমিলাঁনের সাথে মর জমিলানও বাহেক, 
সার বিচহন ও মুই দিম। কাঁথা কহিতে কহিতে থামি গেল 
পরধান। দম নিয়ি ফের কহিলি তুই জমি জিরাত কইরব! 
পারবুনাঃ মেলায় ফৈজিয়ং, মেলায় পাইসা লাইগবে। মুই 
কহেছু কি তর জমিলান মর ঠিন বেচি দে। মেলায় টাকা পাবু। 
কাথাট! শুনি দিলঙজানের মনটা কান্দি উঠিলি। জমিল! লিখি 
নিবার তখনে ভালয় বুদ্ধি বাহির করিছে পরধান। ও"য় কহিলি 

এখনে চ কহব! পারুমনা তক কিছুদন বাদ খপর দিম। আর 

জমিনটাও তর ছাড়ি দিমু পরধানঃ wn আধিয়ারক জমিনটা 
দিয়িদিস। 5 m. 

পরধান ওক, শুইনব! কহিলি কিন্তু দিলজ্জান টা 
দিয়ি উঠি গেলা পথং 'আইপ্তে আইদ্‌তে দিলজানের মন 
কহিলি ছুনিয়াদারির খেল্‌ বুঝা বেজায় যুশক্লি।. যার মেলায় 
আছে তার আরও মেলায় নিবার মনশ' যাঁর কিছু নাহি তারে 
দিলটা :খোদাতাল! খুবে সাফ! করি দিছে । কেয়ামতের, দিনে 
এইলার বিচার জরুর হবি। ভাইবতে ভাইব তে দিলজান 
তড়ি ঘড়ি করি ঘরৎ আস্লি। 

ঘুড়ি আসি বেবাক কাব। pape কহিতেই ও'য় কহিলি 
ভালয় করিছেন; হামার না মনালে 'হামরা আধি করিম্‌ 
কেনে? ' ফের জমিলান কাড়ি নিবার বুদ্ধি t 


সাহিত্য সৈকত/(শারদীয়) অক্টোঃ-ডিসে+৮৭ ২৭ 


দিলজান ভাবিলি পরধান ভাল মানুষ নহে। ওসমার ' 
সঙ্গে অফিস-কাঁচারির বাবুলার সাথে মেলায় etate খাতির। 
কি ভাবি ফের কহিলি কাইলক! ফুফুর জমিনলা৷ দেইখবা। যাম বুঝা 
পালু ? 
ফুলবান্র হাইসতে হাইসতে কহিলি হামাকও নিয়ি যানন্! কেনে ? 
__তুই গিলে কুঠি যাইববু ও ঠিকন1 1... ' 
কেনে ! মোর চাচী আছে 
তেবে চ, কাইলক। বেহান বেহান চলি যামো হামর।। 
"গায়ের মাথ! ওসমান গনি সাহেবের ঠিন গাড়িটা চাহিলি 
দিলঙ্গান। বেহান-বেহাঁন রওনা হলি মোঠে এক goza লাই গবে, 
'ফের ভাটি বেল চলি আইসবে ওরা মেলায় দিন বাদ চাচী 
ওসমাক দেখি খুবে মান খাতির করিল । আইসবাই দিবা চাহেনা 
কিন্তুক ফুলবান্ু গৃহস্তি ফেলি যাইধাই চাহিলিনা। আইসবার 
বেল! গাড়ির ভিতর বসি বসি নিন আসি গেল দিলজানের ৷ 
ফুলবানু ছোয়াটাক নিয়ি খেলা করেছে আর দিলজান খোয়াবের 
ভেতর ঢুকি cell. 
ছরোয়াটা খুবে বড় হয়ি fcm জায়গা-জমিন ও'হে 
দেখাশুনা করেছে! বেহা দিবার তখনে দিলজান খোঁজ-খপর 
করেছে): পরধান জমিনলা .নিবার তখনে আইছল কিন্তুক ওর , 
বেটাক দেখি ভয় পায়ি গেল।. এখন কহেছে' ওর বেটার সাথে 
দিলগ্জানের বেহা-সাদীর কথ! ।, খুবে wen নাগেছে দ্িলজানের 1 
"spia মানসিলার সাথে পরধান- সাহেব জমিন্ল! নিবার তখনে 
মিছা কাথা কহেছে। ঘুমের ভিতর হাসি. উঠিল দিলজান | 
ফুলবান্ু, কহিলি হায় বাপ, কি হলি? হাঁসেছেন কেনে? 
দিলজান: কহিলি বেটার বেহা দিবুনা? পরধানের বেটির 
সাথে? কাথা কহিতে কহিতে তুজনায় হাসি উঠিলি একসাথে I 
| গাড়িট। sitet ঢুকেছে পোখরের ভিতি গপরধানকে দেখি 
দিলঙ্গান কহিলি 'দেলামালিকুম পরধান সাহেব, ফের কিভাবি 
হাসি,ফেলালি। পরধান কিছুই বুঝা পারিল্ন। ॥ 
v রঃ ভান সরা ভীম arre frg d 
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জলপাইগুর়ি জেতার লোকভাযায় গল 


অলাই 
করুণাকান্ত রায় 


F কোচবিহার-জলপাইগুড়ি জেলার একটি বড় জন গোষ্ঠী 
হল রাজবংশী । রাজবংশী “রাভা” সম্প্রদায়ের একটি বড় 
গোষ্ঠীর বাস জলপাইগুড়ি জেলায়। রাভা সম্প্রদায়ের মুখের 
ভাষা দিয়ে লেখা হয়েছে “অলাই” গল্পটি। বাংলা, অসমীয়! 
ও হিন্দি ভাষার প্রভাব রয়েছে রাভাদের কথা ভাষায় ৷. 

“অলাই? গল্পেব (লেখক করুণীকান্ত রায় রাভা সম্প্রদায় 
ভুক্ত একদ্রন রাজবংশী যুবক। জলপাইগুড়ি-কোচবিহার 
সীমান্তে বো-কালীর মঠ গ্রামে তার আজন্ম বাস। wed 
বিভাগের স্নাতক করুণ! বর্তমানে একটি সরকারী অফিসে চাকরী 
করছেন। $14 লেখা “অলাই” গল্পটি রাজবংশী লোক কথা 
অবলম্বনে রচিত 1] 


ওই দূরের জঙ্গলে বাশীতে সুরের পর সুর তুলে অলাইকে 
যে উতলা করে, গোস। করে দেয়__তাকে অলাই চেনে, জানে | 
একই গ্রামের চেংড়া-চেংড়ি ওর! দু’জনে | 

অলাই ঘরের ভিতরত বসি তার জীবনটার কথা, তার 
বুড়া বাপের কথা ভাবে। তার আইও যে কদ্দিন আগত মরি 
গেইছে, সেট! আইজ আর তাঁর মনেও আইসে না। অলাইরা 
গরীব। অলাইয়ের বাপ দিন মজুরীতে সংসার চলায়; 
অনেক দিন খাবার-অভাবে বাঁপ বেটিতে গাছের ফল খায়! সুখের 


প্রান্দি তা টদনুন।/ rag tz wort লিপ = 


'নিন যায়।. কেমন জানি. হঠাৎকরি cem আজি এই মুহুর্তে 
,নিজে নিজে বুঝিবার পারিলেক যে তার! কত .অসহাঁয়। হঠাৎ 
যেন অলাইয়ের বুকটা! কাপল । ভাঁদর মাসের কাশিয়ার.উদাস . 
ফুল যেমন জলের দিকে তাকেয়া থাকে তেমনি. অলাইও নিজেকে - 
খুজে পায় ওই সুবলের ভাবাইয়া সুরে, স্ুবলের আশ্রয়ে । 
সুবল জঙ্গলে জঙ্গলে 'মহিষের বাথান নিয়া ঘোরে। মহিষ 
EE “মনের আনন্দে বাঁশী বাজায় ভাবাইয়া গান গায়। 
ছোট বেলায়: দোতরা। দলে-_চেংড়ি. সাজিয়া নাচে ও গানে 
মানুষের. মন ‘কাড়ি নিছে): সেই সুবলের গানের টানে 
“অলাইয়ের মনটা কখন যে মিলে মিশে: এক- mi is অলাই 

আজ আর ভাবি কুল পায় না। .* 
0 qe এখন শক্ত জোয়ান ছেলে। ওরাও গরীব । EIE 
Eni sa করবার স্বপন দেখে অলাই। রি EN" 

.সাঝ-হয়া আসিলেক । এবারে জল আনতে উঠবে অলাই। 

তন্তাচ্ছন্ন অলাই চমকিয়। উঠিলেক প্রতিবেশী চৌকিদার বিলাস 
‘বিহারীর ডাকে। বিলাস অলাইকে কইলেক, “অলাই, তোর : 
বাপ কার বাড়ীত কাজ্জ করে রে? 'তোর বাপক মোর সাথে 
খানিক দেখা, করির কইস্‌ .তে| ?”. অলাই: বিলাসকে বসিবার 
‘জন্য পির! দিয়া .কইলেক, “কাকা, বইসেক.। . হু'কা খা। 
. মুই নকতে নদী থাকি জল আনং। বাব হয়তো বাড়ী - আসির - 
- ধরছে.» বিলাস কইলেক, “ন!-না,- আইও, মোর বসিবার 
সময় নাই“ ' মোক 'রাতিবেলা ডিউটি দেওয়া যাবে। কির 
পঞ্চাইতদার 'বাঁড়ীত খাওয়া. খাইবে। তুই তোর ‘বাপক কইস 
"যে মুই wif তোর বাপের সংগে মোর খানিক “দরকার 
'" আছে। বিলাস চলি গেইলে পরে অলাই জল আনিল, সন্ধ্যা. 
বাতি জ্বালাইল, তুলদী বেদীতে প্রদীপ আর ধূপ দিয়া দেবতার 
উদ্দেশ্যে ভকতি: করিল। এই সন্ধ্যা লাগন সময়ে অলাইয়ের 

বাবাও বাড়িতে ফিরিলেক ৷" * » 
. অলাইয়ের, বাপ Eu আসিয়া অলাইকে ডেকেয়! 


| ৩০ - সাহিত্য সৈকত/শোরদীয়) ibis fuc va 


কইলেক “মুই রাতি খাইম না রে। মোর জন্য ভাত রাদ্ধিস 
না।* অলাই ভয় পায়া বাপের গোরত আসিয়া মাথায় হাত 
বুলিয়! দেখিলেক | না, সে চক বিপদ Cel না হয় ।' বাবা হাসিয়া 
কয়, “আরে না, না, শরীলের খারাপ না হয়। ওই ঝাপুরার 
বাড়ীত আজই অবেলায় বেশী খাওয়া হয়া গেইল। সিদল 
দিয়! ছ্যাকা শাক করছে। অনেক দিন তো সিদল খাং না। 
বুড়া হচুং বেশী খাবারো৷ পাঁং না। আর কোন দিন মরি যাইম 
তার ঠিক আছে কিছু । তোকে নিয়া মোর খুব চিন্তা হয়। 
.তোক বিয়া দিবার পাইলে মোর আর কোন চিন্তা নাই ৷” 
অলাই রাগিয়া কইলেক-_““হোর ওই চিন্তা বাদ না দিলে আজি 
মুইও খাইম ন! উপাস থাকিম 1” বাপ হাসিয়া কয়, ঠিক আছে 
মা, মুই আর কোন চিন্তা করিম নাঁ। ' তুই যা রান্ধিয়া খায়া 
নে। মুই তংক্ষণ জাকই খান বন! শেষ করং। “অলাই রান্ধন 
ঘরত যায়া নিজের. ew ভাত রান্ধিয়া খায়৷ নিলেক। খাওয়ার 
পর অলাই বাপের কাছে আসিয়! বসিলেক।, 

অলাইকে cpm ভালবাসে, স্নেহ করে। নানা কাজে 
প্রতিবেশীদের সাহায্য করে_অলাই । ছাওয়া রাখা, রান। 
কথা, টুরা ভূকা, বৈরাতির কাঞ্রঃ বিচন তোল! এই রকম কত 
কি কাজে অলাইয়ের ডাক পড়ে প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে । অলাই 
ভাবে দিনগুলো, কেংকরি কাটিবার ধরছে। এই কালো 
অবকারের ছুধিনগুলো৷ কবে যে কাটবে ভাবাইয়াই কূল পায় Wi | 
এমন সময়ে অলাইদের জন্মঃ যখন দারিদ্র, হতাশা ওদের 33 |! 
তবু এতসব দুঃখের মধ্যেও অলাইকে গ্রামের GUN স্সেহ করে, 
সুবল তাকে ভালবাসে । কিন্তু তবু অলাইয়ের মনে একট! গভীর 
ঘন ভাবনার ছাপ দেখা wr অলাইয়ের বাবা অলাইকে কয়, 
“৬নছিস অসাহ, রাজা নাকি আগন মাসে, শিকার করবার 
জন্য আমার এইটে আসিবে । হাতি ঘোড়া নিয়া আসিবে | 
শুনির খরচুং পক্চাইতের বাড়ীত তাবু করিবে। বাড়ী সার 
সময় বিলাস কইলেক ? 


সাহিত্য সৈকতা(শারদীয়) wii fign ya à . 


অলাই খবরটা শুনিয়া চমকিয়! উঠিলেক না জানি গ্রামের 
কার .অমঙ্গল হয়। দে'জানে রাঙ্গা শুধু .পঞ্ই শিকার করে 
না ৷ প্রজীদেরও শোষণ করে । অলাই তাই ভয় পায়।-. 

অলাই কয়, “হ্যা, বাৰ! .বিলাস কাকা তোক ROSE: 

কইছে। এযালাসোনে মোর মনে পড়িলেক্‌।” 
.  অলাইয়ের বাপ কয় «আরে হ্যা; হ্যা. শুন্চুং। বাড়ী 
আসিবার সময় /রাস্তাত্‌ দেখা হইলেক্‌ ৷ ' ওইটে : খুনী সব. 
কইলেক। ওই রাজার বৃত্তান্ত । . আমার গ্রামের সগায়গুলা 
sue রাজার শিকারত যোগ দেওয়া খাবে । খুব-মজী xU 
খুব ধম ধাম খাওয়া দাওয়া হবে। শিকার হবে। গান-বাজনা ' 
হবে|” 

"gl করেক তো বাবা”_-অলাই যেন, রাগ হয়া কয়। 
কিন্ত অনাইয়ের বাবা তখনও কইতে থাকে, “ক্যান ES 
জানিস তো প্যাটের ভোগত, কত কষ্ট পাবার ধরছি। “তাই 
ওই রাজা ,আসিলে আমাদের অভাব থাকিবে না) . এটা-তো. - 
খুশীর কথা । তোর বিয়াওয়ের জন্যও না হয়- রাজার কাছে 
চায়া নিম্‌। | | 

কিন্তু অলাই কিছুই মন দিয়া নি না। নিজের. 
খাওয়া শেষ করিয়া ঘরং-গিয়া বিছানাত ঝাফেয়া পড়িলেক। | 
তার মনের ভিতরত একট! চাপা ক্ষোভ পষ্ট হয়া উঠিলেক। : 

পরের দিন ' অলাই ' রাতি. পোয়াইতে ন! পোয়াইতে ঘুম 
থাকি উঠিয়া গ্রামের প্রতিবেশীদের রাজার শিকারে আসিবার . 
খবর, দিবার জন্য ছুটিলেক। কিন্তু গ্রামে তখন সকলেরই, এই 
খবরটা জানা হয়া' গেইছে। তাই সে সুবলের বাড়ীতে য়ায়। | 
রাজার শিকারে আসার কথ! অলাই সুবলকে কয়। সুবল মাথ৷". 


নাড়িরা জবাব গ্যায় যে সে এট! অনেক আগেই শুনছে? স্ুল . 


ভাবে না জানি এবার কার প্রাণট। পশুর প্যাটে ষায়। ভয়ও 
হয় আবার রাঞ্জাদের শিকার অভিযান নিয়া কৌতূহলও হয়।, : 

3 ঠাট্টা করিয়া অলাইকে কয় “অলাই রাজা! ' আসিয়া -.. 
তোক রানী করিয়! নিয়া যাবে? তুই রানী হবু। তোঁর কত 


ol ta এ. 
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সুখ হবে।” অলাই রাগ হয়া কর-_“না, মুই রানী হবার চাং 
না। আর তুই সুবল’দা, তুই এগুলা কথ! মোক ক্যাং করি 
কইস্‌।?? চোখের জন্ম ফেলিয়া অলাই চলিয়া গেইল। 

রাজার শিকার অভিযানের তোড়জোড় আরাম্ত হইয়া 
গেইল। গ্রামের স্ব শ্রেণীর মানসির মুখে মুখে রাজা কেমন 
করিয়া বাঘ মারিবে তার আগম কায়দা গ্যাখাইয়া, খোশ গল্প 
' চলিবার ধরিলেক। : au তার বাবুদের নিয়! 'শিকারে কি 
করিবে, কেমন করি হাভীর পিঠিত চড়িবে তার আলোচনায় 
গ্রামের সগায় মশগুল হয়! গেইলেক d 


রাজা তার হাতী, ঘোড়া নিয়া শিকারে আসিলেক, 
পঞ্চাইয়েতের বাড়ীতে তাৰু গাড়িলেক | গান-বাজনা আর নানা 
কসরৎ চলিত লাগিলেক । গ্রাম্ট! যেন উৎসবে ফাটিয়-ফুটিয়। 
গম-গম করিবার লাগিলেক । রাজা একদিন বাঘ মারিলেক। 
গ্রামের মানুষ হৈ-হৈ করিয়া বাঘ দেখিবার আসিলেক ৷ 
ভেউকান।-ভেটকিনি ছাওয়া-পোয়া নিয়া বেটা ছাওয়ায় funi 
দাওয়ায় রাজার তাবু পূর্ণ হইয়া গেইলেক। ওই ভীড়ের মধ্যে 
অলাইকে দেখিয়! রাজ। অবাক হইলেক CH এই যে এই জংগলময়্ 
গ্রামে এমন সুন্দরী কোথ। থাকি তাসিলেক। রাজার মন তখন 
বাঁক) পথে চলিবার ধরিলেক। চৌকিদার বিলাসকে ডেকেয়া 
কয় যে ওই সুন্দরী কন্যাটা মোক দেওয়া খাইবে; মুই ওয়াক 
বিয়াও করিম। বিলাসের বুক চ্যাক করিয়া উঠিলেক । 
কিন্ত রাজার আদেশ মানায় যাইবে। তবু বিলাস কইলেক্‌ 
“রাজা সাহেব ওই কন্যাটার বিয়া ঠিক হয়া গেইছে।” রাজা 
চৌকিদারকে হু"শিয়ারী দিয়া কইলেক, ‘আজই আমার ওই 
অলাইকে চাই ।” বিলাস চৌকিদার রাজাক ভকতি দিয়া বাইরে 
চলিয়! আসিলেক। 


বিলাস জুলাইয়ের বাড়ীত গেইলেক। অলাইয়ের বাবাক 
সব ঘটনা খুলিয়া কইলেক ৷ অলাইও সব কথা শুনিলেক ৷ 
অলাই মনে মনে কত কথা ভাবিবার ধরিলেক। সুবলের কথা, 


সাহিত্য সৈকত1(শা বদ ar Res এসপির 


গ্রামের মানযিগুলার কথাঃ 'তাক বাবার কথা অলাই ভাবে। 
কি করিবার. আছে তার? মনে মনে যেন d ltl a 
করিয়া ফেলিলেক i 
, ::* বিলাসের দেরী দেখিয়া রাজা আরও তি 
নিন বাড়ীতে পাঠেয়া দিলেক । পাইক, বরকন্দীজ স্যাখিয় 
অলাই, অলাইয়ের বাবা ভয়ে হতভম্ব হয়া গেইলেক। [fes 
অলাই সাহস সঞ্চয় করিয়া বাড়ীর, পাছিলা দিয়া পালেয়া 
গেইলেক'। ''রাজ্গার লোকেরাও অলাইয়ের পিছনে ধাওয়! 
. “করিলেক, অলাইও ছুটিতে ছুটিতে নদীর জলে ঝাপেয়! পড়িলেক | 
নদীর জলের স্রোতে অলাই ডুবিয়া গেইলেক।, কিছুক্ষণ বাদে 
১ মৃত অলাইয়ের শরীরট। নদীর জলে ভীসিয়া উঠিল। ৃ 
সেদিনের সেই মর্মান্তিক স্মৃতিকে স্মরণ. করিয়া আজও ঘান্ুৰ 
Qi নদীকে “অলাই mu নদী: বলিয়া মার করে। 
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ভগলী জেলার een গল্প 


বসন্তের জেবন কাহিনী 
গৌৱ বৈরাগী 


[ গৌর বৈরাগী গল্পের লেখক । ছোটদের জন্তেই তিনি 
বেশি লিখে থাকেন । ^ বড়-ছোট বহু কাগজেরই লেখক তিনি। 


হুগলী জেলায় বাস। নিজের জেলার লোকভাষায় লেখা এই 
গল্প “বসন্তের জেবন কাহিনী”-] 


সেই কতায় আবে না-_খাচ্ছিল ভীতি. তাত বুনে, কাল 
$5... Uo আমার অবস্তা হুল তেমনি ধার d 

বেশ Cei ছিলুম। ভোরে ঘুম ভাঙলেই রিসক' নে 
বেইরে যেতুম। ঠিক চারটেয় ফণি gs ধরায়। সাড়ে 
চাঁরটেয় কাপে কাপে গরম চা তৈরি। এক কাপ চা একট। 
নোনতা বিস্কুট ৷ তারপর রিসকাখাঁনা নে সোজা তেমাতায়। 
চারটে পঞ্চাশের সেকেন টেনের প্যাসেঞ্জার । প্রায় দিনই 
ভাড়া জুটে যাঁয়। তারপরই শুরু । মানকুণ্ড টু শীতলা 
তলা। তেমাতা টু গঞ্জবাজীর। লালবাগান থেকে 
কুমোৌরপাড়া। ধশ ধা! করে কোঁদ্দিয়ে বড় হয়ে যায় বেল! হাই 
হাই করে খিদে লেগে যায় ভিতরে । wa বেলায় বাড়ি ফিরে 
চান। তারপর খাওয়া । কলাই ডাল আর পোস্ত দিয়ে চুর 
চুর এক থালী-ভাত গরাৎ গরাঁৎ করে নেবে যায় ভিতরে। 
ভারি ঘুম পাঁয়। মেঝেয়চিৎ হলেই নাক ডাকে ফৌড়ৎ 
ফেশাড়ং। ঘুম ভেঙে গ! fox টিস করে । গতর আর উঠতে 


চায় না যেন । মনে হয় শুয়ে-বসে গইড়ে গইডে চাইলে দিই 
সন্দেটা 1 | 
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বউ বলে_-“কি cn আজ রিসকা নে আর বেরুবে না!” 

মেয়ে সানি বলে--‘বাব। আমার জামাটা ছিড়ে গেচে ৷” 
‘তুমি আমায় ছুটে ট্যাকা দেবে বলেচো। বাঁবা।” “কেন!” 
ছেলের নিতাই-এর দিকে কড়া চোকে তাকাই ) “বারে আমার 
ইসকুলের বইটা কিনে দেবে না৷ পুরনো বলে তাই হাপ দাম d 

খালি বায়নাক্কা। গুষ্টির fefe cra সব ৷? রাঁগতে রাগতে 
উঠে দাড়াই। গাঁড়িখান্‌ নিয়ে রাস্তায় নেবে যাই। আর 
একবার বেরুলে ফিরতে সেই রাত। এগারোটা বারোটা! বেজে 
যায়। তখন সব CECI কাতর । বউটা পর্য্যন্ত । 

তো এরম করেই দিন আসে এরম করেই দিন চলে যায়। 
যাচ্ছিলও। এর মাজে হটাৎ একদিন সেই বাবুটোর সঙ্‌গে 
দেকা I | 

তোমার নাম কি! কদ্দ,র নেকাপড়া ! রোজগার পাতি 
কত! বাড়িতে কট! খেতে ! ছেলেপুলে আর হবে টবে নাকি! 
একসউগে চা খেতে নে গিয়ে । চায়ের সঙ্গে সিডারা, ঝৌদে 
আর রসগোল্লা । খাচ্চি আর উত্তর দিচ্চি। বাবুটে! শুনতে 
শুনতে খস খস করে খাতায় fece feci) লেকাটেকা হয়ে 
গেলে শুধুলুম__ আজে কি হবে এসব বাবু। 

তী বাবু বলল, তোমাদের জেবন নে, ঘর সংসার নে 
গপ্পো লেকা হবে । এসব নাকি তারই মশল।। তারপর দাড়ি 
চুলকোতে চুলকোতে বাবু বলল, তুমি তো ছ? কেলাস পাশ বসন্ত । 

আজ্ঞে হ্যা, আমি ছ’ কেলাস পাঁশ। ডাংগুলি খেলি 
রাস্তার রাস্তায়। চোপর দিন পুকুরে ঝশপাই ঝুরি। দুকুর 
বেলায় এর গাছে আম তার গাছে ডাব পারি। বাজারের 
পয়সা সইরে ছু একট! বায়স্কোপ হুকিয়ে feo দেকা হয়ে 
গেছে। এরম সবই হচ্যে। শুধু হচ্যে না পড়াঁটা। তো 
একট! দিনে বাপ গৌদলপাড়। মিল থেকে ডিউটি দিয়ে ফিরে 
দিলে আচ্ছাসে ধোলাই । বললে নিকুচি করেছে তোর পড়া । 
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চল, বলে নড়া ধরে সিদিনই সাধন মিস্তিরির সাইকেল রিসকা 
সারায়ের দোকানে দিয়ে এল। d মাইনে । জলপান 
রোজ্'এক আনা । 

,আমার কতা শুনতে শুনতে বাবু বললে, বাঃ বাঃ ভারি 
সুন্দর কতা বলো! তো WW | আচ্ছা রিসকা চাইলে কত পাও 
তুমি ডেলি। আমি বললুম, কোন্দিন বিশ কোন্দিন পঁচিশ, 
পূজে! আচ্চা থাকলে তিরিশ পঁয়তিরিশও হয়ে যায়। 

কতাট! শেষ হয়েছে কি হয় নি। পকেট থেকে ব্যাগ বার 
করে el করে খুললে বাঁবু। একখান! একশো! টাকার নোট 
বাইরে দিলে আমার দিকে | সঙ্গে একট] খাতা | - 

যে ভাষায় কতা বললে বসন্ত ঠিক সে ভাষাতেই এই 
খাতাঁট। ভইরে দাও। . 

হ্যা এ হল কাল। ট্যাকার বড় লোব। এক আধখানা। 
তো নয়। একবারে একশো ৷ 4 সামলাতে পারলুম না। 
টাকা নিলুম । খাতা নিলুম । 0588 
দিচ্চিধ্বসন্ত |. 

সেই সাত দিনের পাঁচ দিন চলে গেচে। পেরথম 
ভেবেছিলুম কি আর এমন । আমার জেবন নে আস্ত একখানা 
ইতিহাস লেকা যায় । আমি মুকে মুকে বলে যাব । আর wp 
লিকে নেবে। ভুটু আমার ছোট ছেলে। সাত কেলাসে 
পড়চে | খুব ভাল হাতের লেখা। শুধু বলতে wp দেরি। 
কিন্তু বলতে গিয়ে দেকি কতা সরে bU এ তো ভারি আপদ । 
দু’ দিন রিসকা বার করি নি। একশো! ট্যাকার নোটটা ভেঙে 
পেরথম দিনই মাংস খাওয়া SOR ।' ওপর চোপর মাংস। 
সে এক এলাহি কাণ্ড। বড় ছেলে আলাদা ৷ বাটি করে মাংস 
গেল তার বাঁড়ি। . পাশেই মেয়ে জামায়ের বাড়ি। সেখেনে 
নেমতম্ন হল। 


কি ব্যাপার ! কি ব্যাপার ! 
ওরে তোর বাবাকে জেবন কাহিনী লিকে দিতে হবে। 
xaT Passa) ave o0 ত 


* 


) 


তার জঙ্তি আগাম: একশো gtel i উই কথাটা বাড়ি বাড়ি 
ছইড়ে দে এসেচে'। ১৫ 

' নিবারণ wc ঘরামির কাজ করে। ' পাশের iat 
ছেলে'মে নে থাকে, কতাটা শুনে কি হাসি। বললে, web 
লেকা-হল বসস্তদ!, 'কি লিকলে একটু শুনি I 

হারু মিসতিরি শুনে হেসে গইরে' পড়লে, তুমি নাকি' 
লেকক হচ্চ ব্সস্তদাঁ। টারাও নাকি পেয়ে গেচ শুনজুম I 
. গাচে ওটার আগেই এক কীছি। বাঃ বেশ E i 
"নদে গয়লার বউ বললে, আমাদের একটা করে তোমার 
লেক! বই দিও কিন্ত ঠাকুরপো। 

. সামনে ভুটু, সকাল বেলা ছেলেট! বই খুলে পড়তে বসে। 
সকালেই নাকি এসব কাজ ভাল হয়। পড়ার: বই পাশে সইরে 
রেখে বাবুর দেওয়া খাতাটা খুলে বসেচে তুটু। ‘হাতে একটাকা 
দামের কলম। 

| আমি কখনও দাত দিয়ে ঠোট কামড়াচ্চি। ' কখনও ছুলে 
আঙ্গুল বোলাচ্চি। কখনও হাই তুলচি; ভাবনায়. আর ভয়ে 
পেট গুরগুর করে উটচে। ভয় হল এ বাবুকে । না হয় লেকা ' 
নাই হল। খাতাটা ফিইরে দিলেই মিটে যেত। হল না বাবু! 
এই নিন আপনার খাতা । আর এই নিন আপনার টাকা ! 

উহু সিটি আর হচ্চে না যে । মাংসে গেল তিরিশ । . বড় 
ছেলের বউ এসে বললে, বাবা আপনার ছোট নাতির আজ 
তিন.দিন জ্বরে গা পুড়ে. যাচ্চে। অচিন ডাক্তারের কাচে নে 
যেতুম, যদি পাঁচটা ট্যাক]। - : . 


কতা শুনে রাগে . গা জ্বলে গেল। এ বাড়ির ছেলেরা -.. 
রোগ তাপে কবে শিশির ওষদ খেয়েচে শুনি । যা করে বিশু c 


ডাকতারের পুড়িয়া। কিন্তু নাতি বলরামটা যে আমার বড় . 
ন্যাওট!। তার তিন দিন ধরে জ্বর । Ten EQ 
চেয়ে বড় হল। 

. জামাই পাতকড়ি পায়ের কাঁচে এসে বসল” বাৰ টা 
ট্যাকা হবে 


আজও ০০০৩7০০০৯১৭ d 2 x 


' এসব কতা শুনলেই রাগে পিন্তি জ্বলে যাঁয়। তার ওপব 
চাইচে কে, না সাতকড়ি। হাতে :ট্যাক!' এলেই সোজা! গিয়ে 
বসে দাশব্তির বাংলা মদের দোকানে Lo একটা ছোট বোতল 
সাড়ে g^ ট্যাকা। সটান “না” বলে দিতে পারতুম ৷ কিন্ত 
বলতে গিয়ে কেমন যেন মায়া হল ।; আহা, বিষেতে একটা 
সাইকেল চেয়েচিল। দেওয়া হয়নি। বিয়েরু-পব সে কতাটি 
মুক ফাটি আব বলতে পারস না। কোনদিন চো ats পাতে 
fai আঙ্গ যখন পেহেচে। দশ নয পাঁচ ট্যাকার একট! 
নোট নিয়ে সুর স্ব করে চলে গেল জামাই আমার l 

বাকী ট্যাকায়, ভুটুর একখানা নতুন বই হল মেয়েটার 
একটা ডুরে শাড়ি। আর বট-এর হল্‌ একখানা নতুন বেলাউড 1 
দুকুর বেল! WOW আগড় দিয়ে আম্মারশ্মসাম্নে এসে দাড়াল 
ভুটুর মা । মুকে চোকে ছল -হুনে (A. কি ব্যাপার । ফস 
করে বুকের কার্ড খান।, দিল কেলে। আহা হা সেকি fag i 
wq একখানা নতুন বেলাউজে এ কি কাণ্ড! আমার ভুটুর 
মা ষে একেবারে, সিনেমার হিরোইন | 

ভুটু হাতে পেন নিয়ে বলল, ও বাবা কি লিকব «ce | 

লিকবি আমার মাতা ca agi di করে রাগ চড়ে 
গেল মাতায়। এরম রাগ আমার উটতে বসতে । রাগ হলে 
জ্ঞান গম্যি থাকে না।, ভুটু কি খেয়েটাই গুদু নয়। ভুটুর 


মাটাকেও পেড়ে ফেলি উটোনে। চালা কাট নিয়ে পিটে 
রাঙিয়ে দিই রাগের বাহার । 07 | 


রাগ হওয়া কি অন্তায়। সারাদিন খেটে খুটে এসে 
কোন্দিন শুনি রান্না হযনি। চাল নাকি ছিল ন! কোন্দিন 
শুনি gp না খেয়ে ইসক্কুন গেচে! যেদিন উন্নুন জ্বলে সেদিন 
মেয়ে জামাই চোপর দিন ঘুর ঘুর করে বাড়ির আনাচে 
কানাচে | ওদের ন। দিয়ে ভুটুর মা কি কিছু মুকে তুলতে পারে । 
খিদেয় চুড়বুড় করে পেট জলে ।”" সেই সময় এক থাবা ভাত 
সামনে বাইড়ে দেয় | *ভাত শুদ্ধ, থালা ঘুরতে ঘুরতে নেবে আসে 
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মাটির উটোনে 0 . আমি আর পারব না। মেয়েটা বড় EOS | 
49 ঘটক এসে বলল, ছেলে আচে। মুদির দোকানে কাজ । 
তিন হাজার ট্যাকা নগদ চায়। দেবে নাকি বসম্ত তোমার 
মেয়েটাকে । 


থাবড়া' মেরে দাত কখানা ঝইড়ে দোব ন] । আমার 
সঙ্গে এয়ারকি। fu; উটলেই খান আস্টেক মুকের 
আহাব | ' গৌগাড়-করা কি যেমন তেমন। ছু কে,প্রিচাল। 
পাঁচ ট্যাকাঁর বাজার। ট্যাকা। দুয়েকের তেল মশলা । রিসকা 
নে হাড্ডাহাড্ডি লড়লে কুড়ি থেকে প'চিশ। তার মধ্যে 
মালিকের "পাচ ।. বাকি ছু'তিন ট্যাকার রিসকা সারাই। 
তারপর এই ঘেপ্রীরিশ্রম। গা গতর খইয়ে খইয়ে। রক্ত জল 
করে কামাই। সন্দে নাগাদ একটু করে প্লেটে ন! দিলে কি 
চলে । পেটে ঢুকলে বেশ হয়। সব ভুইলে দেয়। 


বাঃ বাঃ কত্বুটা এতক্ষণ কেন মনে পড়ে নি। পাঁচ ট্যাকা 
কটা পয়সা এখনও পকেটে । গলাট! ভারি শুকনো গুকনে। 
Quen a মনটা কেমন যেন আনচাঁন। -ভুটুকে বলদুম আজ 
"tei ওবেলা একটা ব্যবস্থা করতেই হবে । জামার পকেটে 
পয়সা কটা পুরে সোজ। figs দোকানে ৷ হাঁছুর মালট! ভাল। 
কম জল মেশায়। আধ বোতলে টুর চুর নেশা । » 
_ দোকান থেকে যখন পথে নাবলুম তখন ছুকুর। ম।তাটা 
ভারি হালকা । ফুর ফুর করচে। ভেতরে গিজ গিজ করচে 
বলার কতাট1। এই তো, কে বল্পে আমি পারব ন1। হাটতে 
গিয়ে এক পা এখানে এক পা। ওখানে । 
হবেই । আজ পাঁচদিন গাড়িখান বার করা হয় নি। অথচ 
‘সাত আটটি পক্ষী শাবক মুক হাঁ করে আচে | বাপ ঠোটে 
আহার খু*টে এনে মুকে তুলে দেবে। হয়নি। পেটের ভেতর 
হুহুআগুন। সেই আগুনে আধ বোতল বাংলা । আগুন 
নেবার বদলে দাউ-দাউ। 
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ভারি ভাল লাগচে আমার ৷ বাবুকে, কথা যকন দিইচি। 
তার দাম রাকতে হবে না খাতা খানা বাবুর হাতে তুলে দেবার 
আগে আরও fag চাওয়া যেতে পারে । সেটা কত হলে ভাল 
হয়। দশ, বিশ, পঞ্চাশ ৷ fes দিন পেটে ভাত পড়েনি 
আটট! মানুষের। একদিন দু'খান! করে রুটি আর গুড়। 
একদিন একবাটি করে ডুমুরের ঝোল । আর একদিন, আর 
একদিন-**1 না, মনে পড়চে Wl d | 

ঘর ফিত্যে ফিত্যে দুকুর গইড়ে যায়। দরজায় পা দিইচি 
কি দিইনি । বুক চাপড়ানি mimi! উটোনে পা ছইড়ে কানচে 
ভু*র wii বুকের কাপড় এলোমেলো ৷ অশচল মাটিতে মেয়েটা 
বাশের খুটিতে হেলান দিয়ে বসে। আমাকে দেকেই-_হাঁউমশউ 
করে কেঁদে উটল-_বাঁবা তোমার বলরাম ! 

বলরাম, আমার hebt নাতি। কোতায়, কোতায় সে! 

কি কচ্চে এখন ৷ uu 

à cei শুয়ে আছে। জ্বর নেই, «ter EM কিরম 
ঠাণ্ডা হয়ে গেচে দেকো। | 

হ্যা দেকলুম আমি। দাওয়ায় শোয়ানো বলরামকে। 
মুকে চোকে কাপড় ঢাকা! কাপড় সইরে বলরামের মুকটা 
দেকতে দেকতে হু হু করে কেঁদে ফেললুম। | 

আর এই সময়ই মনে হল। আমায় এবার লেকায় বসতে 
হবে। মাঁতার ভেতরে গিজ গিজ করচে লেকা। মণ্যায় বসন্ত 
হু” । ভুটু, ভুটুঃ কাগজ fete, কলম লিয়াও। মাতা 
টলচে, পা উলটে । চোখের ভেতর অন্ধকার । হাটতে গিয়ে 
মাতাট! গেল ঘুরে। টাল সামলাতে না পেরে গইড়ে. পরলুম 
উটোনে । ঠোঁটটা বোধায় কাটল । জিব নুন নুন । শুয়ে শুয়েই 
বললুম ভূটু ভূই লেক, আমি বলে যাচ্চি। 

, ম্যায় বসন্ত 9. তামাম দুনিয়াকা বাদশা, অনার 

বসন্ত হু". 
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শ্রীঅরবিজের সাধন! c [৮ পৃষ্ঠার পর ] 

মান্ুবেব দার্শনিক মতবাদের বৈচিত্র্যের তালিকা স্থুবিপুল। 
গভীর মনোযোগ, অসামান্য! ধীশক্তি ইত্যাদির গুণে সেইসব 
তালিকা বুঝে দেখা এবং কণ্ঠস্থ রাখ! অসম্ভব নয়, কিন্ত ' যথার্থ 
বোধে, প্রত্যয়ে চৈতন্যের সহজ বক্তআোতে কোনো অভিজ্ঞতা 
_ যতক্ষণ ধরা না দিচ্ছে, ততক্ষণ কি তাতে তৃপ্তি পাওয়া সম্ভব? 
‘স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা? (উদ্বোধন কার্যালয় ) 
গ্রন্থপর্ধায়ের চতুর্থ খণ্ডে তার প্রধানত ভক্তিসম্পঞ্িত বক্ততাগুলির, 
সংক্ষিপ্ত ও নির্বাচিত অংশের বঙ্গাছুবাদ আছে। সেই -খণ্ডে 
‘গুরু ও শিশ্যের লক্ষণ” অংশে স্বামীজীর মনোভাব উপস্থিত 
প্রসঙ্গে কতকটা সহায়ক বলেই তা দেখা দরকার। তিনি 
শক্করাচার্ধের “বিবেক্চড়ামণি” থেকে “শব্বজালং মহারণ্যং 
চিন্তত্রমণকারণম্‌ ““এবং_বাখৈখরী শব্দঝরী শাস্তরব্যাখ্যান- 
কৌশলম্/বৈছ্য্যং বিহ্ধাং তদ্বভুক্তয়ে নতু মুক্তয়ে”-_-এই ছুটি উক্তি 
বিশেষভাবে দেখিয়ে দেন। যথাক্রমে এগুলির বঙ্গানুবাদে লেখা 
হয় _“শব্দজাল মহারশ্যদৃশ, চিত্তের ভ্রমণের কারণ ।”_ এবং 
“শব্দযোজনা, সুন্দর ভাষায় বক্ত তা ও শাস্ত্রমর্ম ব্যাখ্যা করিবার 
বিভিন্ন উপায়--পণ্ডিতদিগের বিচার ও আমোদের বিবয়মাত্র, 
উহা দ্বার! সিদ্ধি বা মুক্তিলাভের সহায়ত! হয় ন!” 

এই সত্য মানতেই হয়। ম্বামীজীর পূর্বোক্ত আলোচনাতেই 
তার এই »স্তব্যও দেখা বায়__“*শুধু ধর্মকথা শুনিলে ও ধর্মপুস্তক 
পড়িলেই যথেষ্ট প্রমাণিত হয়ন। যে হ্বদয়ে ধর্স-পিপাসং প্রবল 
হুইয়াছে। যতদিন ন! প্রাণে ব্যাকুলতা জগিরিত হয় এবং 
আমরা প্রবৃত্তির: উপর জয়লাভ করিতে না পারি, ততদিন 
সদীসর্বদী অভ্যাস ও আমাদের পাশব প্রকৃতির সহিত নিরন্তর 
সংগ্রাম আবশ্যক | উহ্‌! দু-এক দিনের কর্ম নয়, কয়েক বৎসর 


'বাছু-এক জম্মেরও কর্ম নয ; শত শত জন্ম ধরিয়া এই সংগ্রাম 
চলিতে পরে 1" | 


অধ্যাপক হরিদাস চৌধুরীর ভাষায়-_প্রকৃতির curfum * 
৪২ সাহিত্য সৈকত/(শারদীয়) অক্টোঃ-ডিসে৮৭ 


ভাগবত শক্তিই কাজ করিতেছেন নিখিল মানবজাতির সমষ্টি মুক্তিব 


জন্য! শ্রীমরবিন্দের যোগ এই ভাগবতশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ 
করিয়া বিশ্বমানবের মুক্তিসাধনের কাজে আত্মোৎসর্গ করিবারই 
শিল্পা দেয়। ব্যক্তিমৃত মুক্তি প্ৰয়োদ্ন এই জন্য যে, অবিদ্যা 
হইতে অহঙ্কার হইতে ক্ষুদ্রতা হইতে ধিনি মুক্ত তিনিই শুধু 
মানুষের সমষ্টিগত জীবনধারাকে সত্যকার বিশ্বকল্যাণের ভিন্তিতে 
নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে সমর্থ। west শ্রীঅববিদ্দের মতে 
ব্যক্তিগত মুক্তি আব্যাত্মসাধনার শেষ কথা নয়, পরস্ত ব্যক্তিগত 
মুক্তি হইল এক বৃহত্তর লক্ষ্য সাধনের উপায়ন্ববূপ, মানুষের 
সমষ্টিগত জীবনের দিব্য রূপান্তরেব প্রথম সোপান ।* অধ্যাপক 
চৌধুবী শ্রীঅরবিন্দের নিজের আলোচনা থেকেই এই “ব্যক্তিগত 
সুক্তি'র--অর্থাৎ, চিন্তশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন 
এবং প্রকৃতির বৃহত্তর লক্ষ্যের বা অভিপ্রায়ের . দিকটিও 
দেখিয়েছেন। জড় থেকে উদ্ভিদ,_উদ্ভিদ থেকে প্রাণস্পন্দনের 
আরে! বিচিত্র পরিব্যাপ্তি--এবং মানুষের সংবিতের ক্রমাবিতভাবে 
বুদ্ধি ও আত্মচেতনার উম্মেষের নিদর্শন--এই দিকগুলি দেখিয়ে 
অধ্যাপক চৌধুরী লেখেন--“*এবার মানুষের সচেতন প্রচেষ্টার 
মধ্য দিয়! প্রকৃতি চাহিতেছে মানুষ হইতেও উন্নততর অতিমানবের 
«(8 করিতে ।” এই পথ আত্মসমর্পণের পথ। কথায় কথায় 
বাংলায় «qus “অতিমানব” আর “মহামানব” কথাছুটির 
অর্ধশত ভেদ দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি-“অতিমানব আর 
মহামানব এক কথা নয়। মহামানব তিনি যাহার মবে) 
মানবীয় 'বৃত্তিগুলির চরম উন্মেবলাভ ' হইয়াছে। অতিমানব 
বলি ঠাহাকে ধাহার সমস্ত .সন্তা ভাগবতএশ্বর্ধ্যে সমৃদ্ধ, দিব্যস্ু- 
যমায় মণ্ডিত, যাঁহার জাগ্রত চেতনায় ভগবানের অতিমানস বা 
বিজ্ঞানশক্তি প্রতিষ্ঠত। মহামানব: হইলেন শ্রেষ্ঠ মানব; 
অতিমানব হইলেন দিব্যমানব, ধিনি মানবতার গণ্ডি অতিক্রম 
করিয়া অপাখিব অনৃতকে পাথিব জীবনে রূপায়িত করিয়াছেন | 
শ্রেষ্ঠ জড়ের সহিত উদ্ভিদের, শ্রেঠ উদ্ভিদের সহিত পশুর, শ্রেষ্ঠ 


সাহিত্য সৈকত/শোরদীয়) অক্টোঃ-ডিসে+৮৭ $2 


«94 সহিত মানুষের ঘেমন ধর্মগত বৈষম্য আছে, মহামাঁনবের 
সহিত অতিমানবেরও সেইরূপ পার্থক্য ৷” 

শ্রীঅরবিন্ব যাকে পূর্ণযোগ বা Integral যোগ বলেন, 
তার প্রকৃতি ও লক্ষ্যের প্রসঙ্গ তিনি নিজেই তার The Synthesis 
of Yoga' বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ের The Three steps of 
Nature ( জম্মশতবর্ষগ্রস্থাবলী ২০ খণ্ড ) শেষ পৃষ্ঠায় ( ১৪ পৃষ্ঠ! ) 
এইভাবে জানিয়েছেন__11)6 ultimate knowledge is 
that which perceives and accepts God in the 
universe as well as beyond the universe and the 
integral yoga is that which having found the 
Transcendent, can return upon the universe 
and possess it, retaining the power freely to 
descend as well as ascend the great stair of 
existence, For it the eternal Wisdom exists 
at all, the faculty of Mind also must have some 
high use and destiny. The use must depend 
on its place in the ascont and in the return and 
that destiny must be a, fulfilment and 
transfiguration, not a rooting out or an annuliling. 
অৰ্থাৎ, পরম জ্ঞান হলো সেই উপলব্ধি যাতে ঈশ্বরকে 
বিশ্বের মধ্যে এবং বিশ্বাতিশায়ী রূপেও অনুভব কর! যায়। 
পূর্ণযোগের সাধক, অতীন্্রিয় শক্তি সাক্ষাৎ করে. পুনরায় বিশ্বে 
প্রত্যাবর্তন ও সেই শক্তিকে ধারণ করতে পারেন এবং অস্তিত্বের 
বিশাল সিঁড়ি ধরে তিনি নামতেও যেমন সক্ষম, উঠতেও তেমনি 
সক্ষম । কারণ, সনাতনী প্রজ্ঞা বা %/190900-এর অস্তিত্ব ষদি 
মানতে হয়ঃ তাহলে মনেরও উচ্চতর প্রয়োজন ও Uu 
নিয়তির সত্য মান! অপবিহার্য। উধ্বগতির কোন্‌ বিশেষ স্তরে 
তা পৌছেচে এবং কোন্‌ স্তরেই বা তা নামতে পারে তার ওপরেই 
মনের ক্ষমতা নির্ভরশীল; এবং তার ভবিতব্য হোলে! আধ্যাত্মিক 


88 সাহিত্য সৈকত/শোরদীয়) অক্টো-ডিসেঃ”৮৭ 


গুণে সমৃদ্ধতর হওয়া অর্থাৎ transfiguration, _তাকে মনের 
বিনাশ বলা চলে না। 

এই সূত্রেই আবার উল্লেখ কর! দরকার যে, শ্রীঅরবিদ্দ 
রচনাবলীর জন্মশতবর্ধ সংস্করণের তেইশের খণ্ডে পূর্ণযোগের লক্ষ্য, 
সমন্বয়ী' রীতি ও পূর্ণযোগ, এই পথের মূল পালনীয় শর্তগুলির 
কথা, বলা হয়েছে এবং শেষোক্ত এই তৃতীয় বিভাগে তিনি 
স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, এই যোগ কেবলমাত্র ঈশ্বরোপলন্ধির 
লক্ষ্যে আবদ্ধ নয়, এতে অন্তর ও বাহিরের-পূর্ণ শুদ্ধি ও সমর্পণ 
দরকার, যাতে দিব্যচেতনা ও দিব্যকর্মের, অভিব্যক্তির পক্ষে 
সাধক উপযুক্ত আধার হয়ে উঠতে পারেন। এ শুধু 
নৈতিকতা ও শারীরিক কৃচ্ছ_সাধনের দ্বারাই অর্জনীয় নয়। 
সমুচিত আস্পৃহা ব্যতিরেকে পূর্ণযোগের পথে এগিয়ে যাওয়া 
সম্ভব নয়। পূর্বোক্ত তৃতীয় বিভা,গই এক জায়গায় (পৃষ্ঠা ৫৫১) 
বল৷ হয়েছে যে, ইচ্ছে থাকলে সকলেই নিজের নিজের প্রকৃতি 
অনুসারে কোনো-না-কোনো যোগপস্থা ধরতে পারে, কিন্তু 
এই পূর্ণযোগের ক্ষমত। লাভ বড়োই বিরল। d 
এইসব আলোচনা স্থগিত রেখে, অধ্যাপক চৌধুরীর 
পূর্বোক্ত বইটির আরে! কয়েকটি বাক্য দেখা যেতে পারে । তিনি 
লেখেন-_“সমস্ত বাঁসনাঃ 'কামনা অতিক্রম 'করিয়। ত্রিগুণাত্মিক! 
প্রকৃতির পিছনে ভগবানের যে গুণাতীত! চিন্ময়ী শক্তি বিমান, 
তাহাই সমস্ত কর্মের মূল কারণ ও চরম উংস। তাই সাধক 
শুধু যে কর্মফলই ভগবানের চরণে উৎসর্গ করিবেন তা নয়, 
কর্মকর্তৃত্বও সমর্পণ করিবেন ভাগবতশক্তির হাতে, যেন জীবকে 
কেন্দ্র করিয়া ভগরান নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী বিশ্বকে গড়িয়া 
তুলিতে পারেন । “অধ্যাপক চৌধুরীর বইটির দ্বিতীর অধ্যায়ের 
নাম “প্লীঅরবিন্দের সাধনা 1” এই অধ্যায়ের সুচনাতেই তিনি 
শ্রী অববিন্দকে ধার! রাজনৈতিক আন্দোলনের পুবোভাগ থেকে 
বিদায় নিয়ে যোগপথ বরণের জন্মে অনুযোগ ক'রে থাকেন, 
তাদের সেই ধারণার অসারতা দেখিয়ে এদেশে বুদ্ধদেবের নির্বাণের 


সাহিত্য সৈরুত/(শারদীয়) অক্টোঃ-ডিসে ৮৭ ৪৫ 


আদর্শ, শঙ্চরাচার্ধের ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা*বাদ, রামানজের ' 
; বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-_ «42 তিন মতের মধ্যেই ইহজীবনকে তুচ্ছ ব৷ 


গৌণ মনে করার প্রবণতা উল্লেখ করেন ' এবং ' লেখেন... 


. “জ্রীঅরবিন্দের জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভারধারার অপূর্ব সমন্বয় 


' সাধিত হইয়াছে । ঠাহার যোগের উদ্দেশ্য প্রাচ্যের আধ্যত্মিক ' 
আদর্শে পাশ্চান্ত্যের কর্মপ্রেরণাকে uq করা. এবং পাশ্চান্ত্যের - 


কর্মশ্রোতের মধ্যে প্রাচ্যের" দেবজন্মের স্বপ্নকে মূর্ত, বিকশিত 


. করা” আবার-_-“পৃথিবীর, অস্তনিহিত বিরাট চেতনাকে . j 
| Wu করিয়া এখানেই স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে হইবে। Web 


প্রকৃতির অন্তরালে সচ্চিদানন্দময়ী বিশ্বশক্তির ইচ্ছা . প্রতিনিয়ত-" 

কাজ করিতেছে । সেই বিশ্বশক্তির ইঙ্গিতে ক্রমবিকাশের মধ্য - | 

দিয়া প্রকৃতি চলিয়াছে' জড়ের মধ্যে চেতনের, পৃথিবীর বুকে .. 
“সশ্চিদানন্দের পূর্ণ অভিব্যক্তি সাধন করিতে। জড় হইতে উদ্ভিদ. 
বং উদ্ভিদ হইতে প্রাণীর wÜ হইয়াছে, 'প্রাণীর পর মনের ^ 

- BA মানুষের আবির্ভাব, এবং গ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস ক্রেন যে ' 

মানুষের পরে ভগবানের, অতিমানসশক্তির (Supramental '. 
Power) «ass অতিমানবের (Superman) জন্ম হইবে ।- 


(UNS 


" মানুষের ' সচেতন প্রচেষ্টা ও সাধনার মধ্য দিয়াই এই নূতন জন্ম c 


, বা অভিব্যক্তি লাভ হইবে। ফলে সমগ্র বিশ্বমানৰ এই " 
. দিব্যজ্গীবনের- অধিকারী হইবে এবং আপনাদের অস্ৃতের সঙ... 


— বলিয়া বুঝিতে পারিবে ।* 


শ্রীঅরবিন্দের সাধন! যে | কতো কঠিন ব্যাপার, যিনিই » 


. যুক্তিতর্ক বা বুদ্ধির পথ ধরে এসব কথা বোঝাবার “চেষ্টা -করেছেন, 


_ তিনিই তা'অনুভব করেছেন বল্লে অন্যায় হয়না1। এ মোটেই. : 


সামান্য বুদ্ধি-বিচাঁরের m যুক্তিতর্কের পথ নয়। আম্াদের-' 
- অস্তিত্বের প্রত্যেক মূহুর্ত ভগবানের কাছে উৎসর্গ করতে হবে এই ' 
: নির্দেশ: অস্পষ্ট নয়, বটে'-কিন্তু রুতকটা দুর্বোধ্য, সাধারণ, , 

বুদ্ধিজীবী ইন্জিয়াসাক্তময় শিষ্ট ব্যক্তির পক্ষেও খুবই দুর্বোধ্য।- 
| যুগযুগান্তরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে দিব্যজীবন এই মর্তেই দেখা 


8s, সাহিত্য সৈকত/শোরদীয়) অক্টোঃ-ডিসে* টন 


দেবে, এই চিন্তাটি আনন্দজনক, কিন্ত সংশয়বর্জিত নয়। 
বিশ্বপ্রকৃতির নিগুঢ় অভিপ্রাব যদি সেই দিব্যঙ্জীবনের অভ্যুদয় ঘটিয়ে 
তোলাই হয় তাহলে তা কৌতৃহলোদ্দীপক সংবাদ বটে, কিন্ত 
উপস্থিত মানব-সমাজের চেহারা তাব কতোটুকু ভরসা দেয়? 
অধ্যাপক চৌধুরী এরকম সংশয় প্রকাশ করেননি । কিন্তু এই 
সংশয় দেখা দেওয়া কি একেবারেই অসম্ভব? চৌধুরী তার এই 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষ ছুটি বাক্যে জানিয়েছেন-_-“এই দিব্য 
জীবন লাভ করিতে হইলে দেহ-মন-প্রাণের গণ্ডি ছাড়াইয়া শুধু 
উৰ্দ্ধে তুরীয়ধামে ( এই কথাটিই উপস্থিত আলোচনায় ‘অতীন্দিয়' 
শব্দ যোগে শ্রীঅরবিন্দের নিজের ইংরেজি ‘Transcendental? 
বোঝাতে ব্যবহার কর! হযেছে ) উঠিয়া গেলে চলিবে না, সঙ্গে 
সঙ্গে ভুবীয়ধামের অতিমানসশক্তিকে নামাইয়া আনিতে হইবে 
মন প্রাণ ও শখীরকে নৃতন চেতনা, নূতন শক্তি ও নৃতন আনন্দে 
আনতে পরিপ্লুত করিয়া সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করিতে। 
শ্রীঅবিন্দের পূর্ণযোগ, অধ্যাত্মযোগ বা আত্মসমর্পণ যোগের লক্ষ্য 
ঠিক ইহাই |" 


সাহিত্য সৈকত/(শাবদীয়) অক্টোঃ-ডিসে*৮৭ ৪৭ 


প্রীঅরাবঙ্গ ও পূর্ণঘোগ 
bii ঘটক 


ৰ আনিকভলা বোমা মামলার আসামী হিলাঁবে কাঠগড়ায় 
দাড়িয়ে আছেন শ্রীঅরবিদ্দ ঘোষ। ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধ 
-' সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অন্যতম নায়ক। স্থির, অচঞ্চল, খ্বজু-মুতি। 
, সামনে উপবিষ্ট বিচারক fames সাহেব বিস্মিত চোখে 
১. দেখছেন দণ্ডায়মান আসামীকে । এই সেই জীঅরবিন্দ যিনি . 
' ইণ্ডিয়ান সিভিল সাভিস পরীক্ষাতে তার বৃহ পরীক্ষার্থী ছিলেন, 
' এবং ল্যাটিন ভাষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিলেন। শীর্ণকায়, নির্ভাঁক মানুষটি আসামীর কাঠগড়ায় 
দাড়িয়ে বিচারকের উদ্দেশ্যে অন্ুত্েজিত কঠে জানালেন 
শস্বাবীনতার বাণী উচ্চারণ করা যদি অপরাধ হয় তাহলে আমি 
P প্রথম অপরাধী।* -. 
e কারাবাসের . সময়ে সেলের চার দেওয়ালের মধ্যে ধ্যানর্ . 
অবস্থায় “বাসুদেব দর্শন এবং তার পরবর্তী জীবন ধারায় পথ 
নির্দেশ তিনি লাভ ক্রেন। কাঠগড়ায় দাড়িয়ে তিনি বিচারক, . 
ব্যারিষ্টার, এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তার অন্তরপুরুষ 
বাম্ুদেবকে দর্শন .করছেন। তিনি ইঙ্গিত পেয়েছেন - '" 


.এবিচারের প্রহসন .অচিরে শেষ হবে। শুরু হবে তার নতুন ' 
oC যাত্রা । ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন তার বিস্তৃত, 


জীবনযাত্রার পথে একটি পর্যায় মাত্র। 

_. ১রঙ্গদেশ ছেড়ে তিনি এসে পৌঁছলেন ফরাসী T 
পণ্ডিচেরীতে ৷" বঙ্গোপসাগরের তীরে সমুদ্র মেখল! পরিহিতা৷ 
রূপবতী পণ্ডিচেরী। ' ফরাসী রুচির ছাপ এর গায়ে ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে আছে।' কথিত আছে-মহামুনি অগস্ত্য শিল্ত fau; 
পর্বতকে- উত্তরদেশ থেকে দক্ষিণ দেশে যাওয়ার সময় প্রণত 
. অবস্থায় থাকবার নির্দেশ দিয়ে এই-পণ্ডিচেরীতে তার আশ্রম. 


Ee 8 “সাহিত্য tree (stai) অক্টো-ডিসে? T 





স্থাপন করেছিলেন। ন্ৃর্ধের পথরোধকারী বিদ্ধ্যের 
অহমিকাকে গুড়িয়ে দিয়ে সূর্যের পথ পরিক্রমা মহামুনি 
অগস্ত্যের কৃপায় সম্ভব হয়েছিল! 

তারপর অনেক কাল কেটে গেছে। উনবিংশ শতাব্দীর 
যোগীশ্রেষ্ট শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীকে ঠার যোগক্ষেত্ররূপে নির্বাচন 
করলেন। যোগ সাধনার নানা পর্য্যায় পেরিয়ে তিনি অতি 
মানস আলোক ধারায় De হয়ে অত্যন্ত নিশ্চয় ভার সাথে 
এই মর্তভূমিতে মানুষের দিব্য জীবনের ( Life Divine ) 
সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন । মানব জীবনের মহামুক্তির পথ 
ঘোষিত হল 

Integral yoga সাবিক যোগ মানুষের জীবনে যে 
আগূল রূপান্তর ঘটাবে এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের নিশ্চিত প্রত্যয় 
তার সমগ্র সাধনজীবনের গভীরে প্রোথিত । মানুষের অন্নময় 
(Vital), প্রাণময় (Physical) ও মনোময় (Mental) স্তর 
. গুলিকে পেরিয়ে অতিমানস (Supramental) স্তরে উত্তরণের 

বিজ্ঞানভিত্তিক নিশানা শ্রীঅরবিন্দ তার সাবিত্রী মহাকাব্যে দক্ষ 

কারিগরের মত রেখাক্কিত করলেন । তার সমগ্র সাধন জীবনের 
পর্ধযায়গুলি সাবিত্রী সতাবানের কাহিনী অবলম্বনে ধীরে ধীরে 
শতদলের মত উন্মোচিত হল, ছড়িয়ে পড়ল তার সৌরভ দেশে 
দ্েশাস্তরে ৷ মানুষের জীবনের এই বিপুল সম্ভাবনা আর কোন 
যোগী এত নিশ্চয়তার সাথে ঘোষণ করেন নি। 
. আ্রীঅরবিন্দের যোগ সাধনার কেন্দ্রস্থল পণ্ডিচেরীতে চলছে 
এক বিরাট কর্মকাণ্ড । নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে ভূমার সন্ধানে 
নিরত কতিপয় মানুষ শ্রীঅরবিন্দের জীবনদর্শনকে দিকে দিকে 
ছড়িয়ে দ্রেওয়ার মহতী ব্রতে নিজেদের সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োজিত 
করেছেন Q0 wu দীর্ণ জগতের দৃষ্টি আজ বহু প্রত্যাশা নিয়ে 
এই আৰ্য ভূখণ্ডের প্রতি নিবন্ধ । 

শ্রীঅরবিন্দের সাধনার পুষ্টি ও পুতি যে মহিমময়ী নারীর 
তদগত, সক্রিয় এবং অক্লান্ত নিষ্ঠার অবদান তিনি হচ্ছেন 


সাহিত্য সৈকত/(শারদীয়) অক্টোঃ-ডিসে?৮৭ ৪৯ 


আশ্রমঞ্জননী শ্রীমা, যিনি পূর্বাশমে শ্রীম হী মীরা নিশার নামে' 
পরিচিত! ছিলেন । তিনি ছুটে এসেছিলেন সুদূর প্যারীনগরী ' 
থেকে এই মহান ভারতবর্ষের উপকূলে গুরুর নির্দেশে, ধার 
সাথে তার পরিচয় হয়েছিল কৈশোরকালে-এক শুভ স্বপ্রক্ষণে ৷, 
শ্রীঅররিদ্দ গভীর' যোগে মগ্র--অতিমানস অবতরণের .. 
মহান লগ্নকে এই মর্তভূমিতে বরণ করবার মহতী প্রচেষ্টার. - . 
নিজেকে প্রস্তুত করে চলেছেন। হৃদয়ের গভীরে চলেছে প্রচণ্ড 
সংগ্রাম। অবশেষে চরম মুহূর্ত হল সমাগত। মৃত্যুকে 
অতিক্রম করে বিবর্তনের চরম পরিণতিতে গ্রীঅরবিন্দ তীর পাধিব 
দেহে অতিমানস সত্তাকে ধারণ করে সিন্দিকে করলেন করায়ত্ত। 
আশ্রমবাঁসী শ্রীঅরবিন্দের অন্ুরাগীবৃন্দ এই অঁতিমানস 
অবতরণের বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হঞ্টেন। মানবজাতির 
অগ্রগতির পথে এক নতুন দিকের সূচনা হোল-ঘোষিত হ'ল 


ভারতাত্মার বাণী নতুন করে eque বিশ্বে 'অমৃতস্ত 'পু্রাঃ evo bi 


আশ্রমঞ্জননী শ্রীম। শ্রীঅররিন্দের এই wf*pep অভিপ্রায়গুলিকে 
বহুধারায় প্রসারিত করে মানবকল্যাণের অন্যতম পীঠস্থানরূপে' 
পণ্তিচেরীতে গড়ে তুললেন এক বিরাট আশ্রম! তীর, afa 
পরিচালনায় শ্রীঅরবিন্দের সাধনলন্ধ প্রজ্ঞা নিষ্কাম. কর্মের আদর্শে 
ব্যাপ্তি লাভ-করল। বিভিন্ন কর্মধারার. সমন্বয় সাধন করে ' 
পুর্ণযোগের অন্ততম ক্ষেত্র হিসাবে afe : আশ্রম লাভ: করল | 
স্বকীয়তা । '. 2 ; 
কা SE ed অভিমান সত্তার অন্তবে 2 
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার পথনির্দেশ পেল অরবিন্দ যোগের . 
অভিজ্ঞানে। নশ্বর. পৃথিবীতে মানবজাতির পূর্ণরূপাস্তরের, — 
প্রতিশ্রুতি নতুন মাত্রা পেল শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী,মহাণকাব্যে। | ' 


০1006 spirit shall take up the human play- — | 


This carthly life become the life/divine" '- 
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৫০ | সাহিত্য সৈকত|(শারদীয়) অক্টো-ডিসে্ঃ৮৭. 


প্রকৃতি চেতনায় কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ 


কর্িতা (Wy 


সাহিত্যে প্রকৃতির বর্ণনা মাত্রই কবির যথার্থ প্রকৃতিচেতনার 
পরিচায়ক নয়। প্রকৃতিকে চৈতন্যময়ী করে তোলেন যথার্থ 
নিসর্গ দৃষ্টির লেখকরা। সার্থক প্রকৃতি-সচেতন কবি হিসেবে 
কালিদাস অবিস্মরণীয় । তার রচনায় জড় প্রকৃতি সজীব হয়ে 
উঠেছে। কোনো কোনে ক্ষেত্রে কালিদাস এই প্রকৃতিকে 
মানুষের মনস্তত্ব ব্যাখ্যার মাধ্যম করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 
‘প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্গত "UNDE", “কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা? 
এবং “বিচিত্র প্রবন্ধের “কেকাধ্বনি+ প্রবন্ধের মধ্যে এবং অন্তত্রও 
প্রকৃত সৌন্দর্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত এবং কালিদাসের 
প্রক্ৃতিগ্রীতি সহঙ্ধে তার মুগ্ধতার কথা জানা যায়। 

এই স্থূল জগতের উর্ধে যে এক অতীন্দ্িয় অনুভূতির 
জগৎ আছে, সেখানে প্রবেশের ক্ষমতা যেমন সকলের থাকে না 
তেমনি সবাই সৌন্দর্য উপলব্ধি করতেও পারেন না। রবীন্দ্রনাথ 
তার “কেকাধ্বনি* প্রবন্ধে বলেছেন, এক ধরণের সৌন্দর্য বা 
fag আছে যা ইক্ড্িয়কেই কেবল তৃপ্ত করে, মনকে প্রভাবিত 
করে না বলেই গভীর স্থায়িত্ব লাভ করেনা । জয়দেবের 
‘ললিত লবঙ্গলতা” পদটি ধ্বনি, ছন্দ, শব্দসমাবেশের গুণে 
আমাদের ইন্দ্রিয়কে কিছুটা তৃপ্ত করে, few সে তুলনায় কালি- 
দাসের কুমারসম্তবের “পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনআ সঞ্চারিণী 
পল্পবিনী লতেব”_-এই পদটি ছন্দ ও ভাব নিয়ে যে ব্যর্জনার 
স্থষ্টি করেছে, তা অহীব নিগুঢ়। আরও উদাহরণ দিয়ে রবীন্ত্র- 
নাথ জানান? কোকিলের কুহুতানের ন্যায় ময়ূরের কেকারব 
সুমিষ্ট না হলেও বিশেষ পরিবেশে তা নিগুঢ় ও অর্থবহ হয়ে 
ওঠে । কালিদাসের কিছু কাব্যাংশ দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ একথাও 
লেখেন Cu, নববর্ধাগমে পর্বতশ্রেণীবেষ্টিত লতাজটিল প্রাচীন 


সাহিত্য সৈকত/(শারদীয়) অক্টো-ডিসে+৮৭ ৫১ 


মহারণ্যের মধ্যে যে wes উপস্থিত হয়, ঘনঅন্ধকারাচ্ছন্ন , 
তমাল-তাঁল বনের শাখাপ্রশাখার মহোল্লাসের মধ্যে কেকাধ্বনি 
যে গভীরতার CE করে, তাতে বিপুল! প্রকৃতির আনন্দরাশি 
যেমন প্রকাশিত হয়, তেমনি এক বিরহবেদনাও প্রকাশ পায়। 
আবার, ব্যাঙের ডাক কখনোই শ্র্মতিমধুর নয়, কিন্তু নববর্ধার 
নিবিড় মেঘচ্ছায়ার সঙ্গে তা রহস্যভারে জড়িত। যড়খতুর 
বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের প্রকাশের যে বিচিত্রতার কথা 
কালিদাস বলেছেন তা স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথও লেখেন-_ 
«এক একটি খহু যখন আপন সোনার কাঠি লইয়া প্রেমকে 
স্পর্শ করে তখন সে রোমাঞ্চ কলেবরে না জাগিয়া থাকিতে 
পারে না।” সে অরণ্যের পুষ্পপল্পবের মতো প্রকৃতির নিগৃঢ- 
স্পর্শাধীন। i 

‘মেঘদূত’ কাব্যের নিসরগপ্রীতি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে 
মুগ্ধ করে। অলকাধিপতি কুবেরের ভৃত্য যক্ষ কর্তব্যে শৈথিলা 
প্রকাশের জন্য কুবেরের আদেশে কৈলাস থেকে রামগিরি 
পর্বতে নির্বাসিত হন । বর্ষাগমে আকাশে মেঘ দেখে তার 
মনে জেগে ওঠে প্রিয়ার নিকট বার্তা পাঠাবার বাসনা । 
শেষপর্যন্ত, চেতন-অচেতনের ভেদ বিস্মৃত হয়ে মেঘকেই দৈত্য 
কার্ধে নিযুক্ত করেন । পূর্ধমেঘ ও উত্তরমেঘ ছুইখণ্ডে বিভক্ত 
মেঘদূত রামগিরি থেকে অলকা পর্যন্ত সমস্ত পথের স্ুদীঘ 
বর্ণনায় পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'পূর্বমৈঘে পৃথিবীর বিচিত্র 
সৌন্দর্যে পর্যটন করিয়া! উত্তরমেঘে অলকাপুরীর নিত্যসৌন্দর্যে 
উত্তীর্ণ হইতে vnd" কালিদাসের বর্ণনায় মেঘ চেতন, র।ম- 
গিরি চেতন, আতকুট চেতন, sí] চেতন-_বেত্রবতী, নিধিবন্ধযা, 
গম্ভীর, গন্ধবতী সবই সচেতন | এই সমস্ত নদনদী, পর্বত, 
কন্দর সবাই যেন যক্ষের দুঃখে দুঃখী, যক্ষের বিরহে কাতর | 
মানের কোলাহল পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই প্রকৃতিকে বিশেষ- 
ভবে পেতে চেয়েছেন। মনকে নিয়ে গেছেন শিপ্রাতটবর্তা 
উজ্জয়িনীতে । অবস্তী, বিদিশা উজ্জয়িনী, বিন্ধ্য; কৈলাস, 


৫২ সাহিত্য সৈকত/(শারদীয়) অক্টোঃ-ডিসে*৮৭ 





দেবগিরি, রেবা, শিপ্রাঃ বেত্রবতী নামগুলির মধ্যেও শোভা 
ও সম্রম অনুভব করেন তিনি । “কল্পনা” কাব্যের Ux কবি- 
তায় কবির স্বপ্নলৌকরূপ উজ্জয়িনীতে চলে যাবার বাসনা 
দেখা গেছে । ক্ষণিকা? কাব্যের “সেকাল” কবিতায় কবি 
কালিদাসের কালে জন্ম নিয়ে উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে কানন- 
ঘেরা বাড়ির স্বপ্ন দেখেছেন | 

মেঘদূতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তার বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক 
মানুষের মধ্যে অতলম্পশী বিরহ আছে। আমরা যার সঙ্গে 
মিলিত হতে চাই সেখানে সশরীরে উপস্থিত হওয়া যায় না, 
পাঠানো যায় কল্পনাকে | 

কালিদাসের সকল কাব্যই রবীন্দ্রচিত্তে এক টনের 
সৌন্দধে ভাস্বর হয়েছে । কারণ, কালিদাসের কাব্য প্রকৃতির 
সৌন্দর্য বর্ণশীতেই শেধ হয় নি, তাকে অতিক্রম করে চলে গেছে 
বলেই কালিদাসের কাব্য এত শাশ্বত সুন্দর ও অর্থবহ ৷ 
কালিদাসের কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রকৃতিকে মানুষের 
সমধরমীরূপে চিত্রিত করা । 

‘কুমারসম্ভব’ কাব্যে দেখা যায়, মদন যখন মহাদেব 
পার্বতীর মিলনের ভাব নিয়েছে, তখন প্রকৃতির মধ্যেও তার 
আভাস ফুটে ওঠে । তপাবনের সুকঠোর নিয়ম সংযমের মধ্যে 
অকাল বসন্তের বর্ণনা কবে প্রকৃতির আত্মন্বরূপ বিস্তার কর! 
হয়েছে। যুগল ভ্রমরকে একই কুন্থমপাত্রে মধু পানরত দেখা 
গেছে, কৃষ্চসারমূগ স্পর্শনিমীলিতাক্ষী হরিণীর গাত্র শূঙ্গ দ্বার! 
ঘর্ন করেছে । এরই মাঝে গিরিরাজনন্দিনীর মোহন বেশ, 
এবং অন্যদিকে ধ্যানলাগরে নিমগ্ন মহাদেবের অনাড়শ্বর অথচ 
গভীর রূপ। এখানেই কবি কালিদাসের বিশেষত্ব । এরপর মহাদেব 
কর্তৃক যৌবন সাজে সজ্জিত! উমার প্রত্যাখ্যান । কিন্ত কালিদাস 
এই প্রত্যাখ্যান কেন দেখালেন? রবীন্দ্রনাথের কথায় বাহ্য 
আড়ম্বর সাজ সঙ্জাকে কালিদাস উপেক্ষা করেননি, কিন্তু তাকেই 
মঙ্গলময সৌন্দর্যের পরিণতি বলে মনে কবেন-নি। প্রত্যাখ্যানের 


সাহিত্য সৈকত/শোরদীয়) অক্টোঃ-ডিসে৮৭ ৫৩ 


পর স্বকঠোর তপস্যা ছারা উম! নিজেকে করে তুললেন দীন1। 
মদনকে পরিত্যাগ করে কঠিন ছুঃখকেই তিনি প্রেমের সহায় 
করলেন । রবীন্দ্রনথেরই ভাষায় পার্বতীর নিরাভরণা মনোময় 
কান্তি অমলা৷ স্গ্যোতির্পেধার মতে। উদিত হলো । তখন 
মহাদেব প্রীত হয়ে আত্মসমর্পণ করলেন । ধর্ম যখন এই ছুই 
wrap sopa মিলনের মাধ্যমে হলো? তখন অখণ্ড শাস্তির 
এবং সৌন্দর্ষের স্থচনা ঘটলে! সপ্তধিদের মধ্যে পতিত্রতা 
অরুন্ধহীর সৌম্যগুতি থেকে প্রতিফলিত সৌন্দর্যে নববধূবেশিনী 
গৌরী যে লাবণ্য লাভ করলেন, ইতিপূর্বে অকালবসন্তের সমস্ত 
সম্ভার তাকে সে সৌন্দর্য দিতে পারে নি! কালিদাসের কাব্যগুলি 
ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে-প্রেম উদ্বামবেগে 
নরনারীকে তার চারিদিকের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয়,-য! 
নরনারীকে চির অভ্যস্ত কল্যাণের পথ থেকে সরিয়ে দেয়, 
যে প্রেম দেশ-কাল-পাত্রকে বিপর্ষস্ত করে দেয়, সেই প্রেমের 
উন্মন্ত সৌন্দর্যকে কালিদাস মূল্য দেন নি! সেঙ্সন্য কুমারসম্ভবে 
প্রথমে লোকাবত প্রেম প্রত্যাখ্যাত হয়েছে. শকুম্তলাতেও দেখা 
যায় লোকায়ত প্রেম হয়েছে অভিশপ্ড। রবীন্দ্রনাথ বলতে 
চেখেছেন যে কালিদাস তার কাব্যে নাটকে নরনারীর প্রেমকে 
লোকায়ত সীমার মধ্যে অর্থাৎ কামনা বাসনার মধ্যে সীমিত 
করে রাখেন নি। প্রেমকে স্বভাব সৌন্দর্যের, অর্থাৎ ইক্দ্রিয়গত 
আবেদনের ক্ষেত্র থেকে মঙ্গলসৌন্দর্ধের অক্ষয় স্বর্গধামে উত্তীর্ণ কার 
দেওয়াই ছিল তার বৈশিষ্টা। কারণ যথার্থ মঙ্গলের মধ্যেই 
সৌন্দর্য নিহিত। কালিদাস ছিলেন সেই সৌন্দর্যের পুজারী। . 
সন্তানের জন্ম. একটি পবিত্র মঙ্গল ব্যাপার! তাই কুমারসম্ভবে 
মদন যখন শুধু কামন।, বাসনার নিবৃত্তির জন্য নরনারীর মিলন 
চেয়েছে, পুত্র জন্মের কাঁমনা তাঁর মধ্যে ছিল না, তখনই তিনি 
ভম্ীভূত হয়েছেন। “শকুন্তলা” নাটকেও একটি বালক এসে 
নর-নারীর ইন্ড্িয়জ আকর্ষণের মঙ্গলময় পরিণতি ঘটিয়েছে । 
প্রাচীন সাহিত্যের প্রবন্ধগুলিতে এবং তার রচনার বিভিন্ন 


৫৪ সাহিত্য সৈকত/(শারদীয়) অক্টোঃ-ডিসে৮৭ 


স্থানে কালিদ'সের বিভিন্ন রচনার ব্যাখ্যা পাওয়া যাঁর। 
‘শকুন্তলা’ নাটকে প্রকৃতি কীভাবে শকুস্তলা চরিত্রকে প্রভাবিত 
করেছে তা বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়রের ‘টেম্পেস্ট’ 
নাটকের মিরান্দার প্রসঙ্গ: তুলে বলেছেন,-শকুস্তলার কোমল 
চরিত্র অরণ্যের ছায়া ও মাধবীলতার পুষ্পমঞ্চুরীর সঙ্গে ব্যাপ্ত 
ও বিকশিত এবং পশুপক্গীদের অকৃত্রিম সৌহার্দ্যের সঙ্গেই তা 
নিবিড়ভাবে জড়িত। লতার সঙ্গে ফুলের যেরকম সম্বন্ধে, 
শকুস্তলার সঙ্গে তপোবনের সম্বন্ধও সেই রকম। টেস্পেস্টের 
মিরান্দা শৈলবন্ধুর জনহীন দ্বীপের মধ্যে বড় হলেও দ্বীপপ্রকৃতির 
সঙ্গে তার কোনও ঘনিষ্টতা নেই । এই দ্বীপটির বর্ণনাই কেবল 
আধখ্যানের পক্ষে .আবশ্যক হয়েছেঃ মিরান্দা তাকে মনেপ্রাণে 
গ্রহণ করেনি । কিন্তু তপোবনকে বাদ দিলে আমাদের শকু- 
Wer? অসম্পূর্ণ থাকে! তাই তপোরন ত্যাগ করে পতিগৃহে 
যাত্রার সময়ে দেখা গেছে শকুন্তলার পদে পদে আকর্ষণ এবং 
বেদনা । বনের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ যে এমন মর্মান্তিক 
হতে পারে, তা জগতের সকল সাহিত্যের মধ্যে কেবল শকুস্তলা 
নাটকের চতুর্থ অক্কেই সার্থকভাবে পরিস্ষট । এই নাটকে 
অননুয়া-প্রিয়ংবদ যেমন, a হেমন, দুয্ভ্ হেচন, তপোবন- 
প্রকৃতিও তেমনি বিশেষ এক পাত্র বা সজীব চরিত্র । শকুস্তলার 
বিদায়কালে তপোবনের তরুলতা পঞশ্চপক্ষী যে বিরহবেদন! 
ভোগ করেছে রবীন্দ্রনাথ তার এমন সুন্দর অনুবাদ করেছেন 
যাতে মনে হয়, তিনিও কালিদাস অনুভূত নিসর্গ প্রেমিক 
বলেই তা সম্ভব হয়েছে । ষাত্রাকালে তপোবনের পশুপক্ষীদের 
আচরণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে আছে__ 

মগের গলি পড়ে মুখের তৃণ,/ময়ুর নাচে না যে আর 

খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হতে,/ষেন সে অ“খিজলধার ৷ 

রবীন্দ্রনাথের মতে এই qx প্রকৃতিকে কোনও নাটকের 
ভেতরে যে এমন প্রধান, এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া 
যেতে পারে তা যেন কল্পনাতীত। টেম্পেস্টে বহিঃপ্রকৃতি 
এরিয়েলের মধ্যে মানুষের আকার ধারণ করলেও তার সঙ্গে 
হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি । তপোবনের সঙ্গে শকৃন্তুলার 


A 


নিবিড়. সম্পর্কের আরও উদাহরণ আছে .. ধনুর্বানধারী quu | 
আশ্রমে. প্রবেশ - করেছেন . তখন “ভো ভো৷ রাঁজন্‌ আশ্রম 
মুগোহয়ং ন হস্তব্যো ন হস্তব্যঃ”__এই নিষেধাজ্ঞা উত্থিত wu 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এই নিষেধটি যেন আমমৃগের . সঙ্গে 


সঙ্গে তাপদকুমারী শকুস্তলাকেও করুণ স্লিঞ্ধতায় আবৃত করেছে। 
E “তপোবনে সখীদের সঙ্গে শকুন্তলাকে দেখেই তরুলতার মতই 


(mox 'হয়েছে। পঞ্চম অঙ্কে শকুস্তলার প্রত্যাখ্যান ' 


. অংশে দেখা যায় তপোবনের, খধিকুমারেরা ‘যখন ছুষ্যান্তের নগরে 
এসেছে, তখন, তাদের মনে হয়েছে, তার! "যেন: অগ্নিবেষ্টিত 


. গৃহের মধ্যে এসে পড়েছে। _নাগরিকবৃন্তির মধ্যে সরল 
হৃদয় রক্ষা কর! যেন বড়ই কঠিন ।.. | 
- তরুণ qu থেকেই. রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের, কাব্যগুণের 


NS শ্রদ্ধাশীল ছিলেন্‌। বাল্যকাল. রবীন্দ্রনাথের, গৃহশিক্ষক 
' জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য" তাকে কুমারসম্ভব পড়িয়েছেন,-রামসর্বন্ 


* ভট্টাচার্ধ পড়িয়েছেন অভিজ্ঞান শকুস্তলম। : জোড়া্সাকোর 


ঠাকুরবাড়িতে কালিদাস- চর্চীর.বিশেব আবহাওয়াঁ,ছিল। -৩০শে 
সেপ্টেম্বরের পশ্চিম যাত্রীর -ডায়ারি'তৈ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 


- «cati কালিদাসের কাব্য আগাগোড়া. সমস্ত পড়ে- 
ছিলুম যে cC HEC -সে তো-আবৃন্তির আনন্দ, নয়, '. 
. সৃষ্টির আনন্দ।, সেই কাব্যে আঁমার.মূন, আপন বিশেষ স্বত্ব 
“উপলব্ধি করবার বাধ] =পেল না. i রবীন্দ্রনাথের গল্পে, কবি- 
তায়, নাটকে, উপপ্যাসে,-ভ্রমণকাহিনীতে, তার 'বিভিন্ন, চিঠি- 


. পত্রে: নিসর্গ জগৎ বিরাট. ভূমিকা 'নিয়েছে। গল্পগুচ্ছের “শুভ” 
.. ছুটি? গল্পের ' ফটিক “অতিথির তারাপদ, “সমাপ্তির মুন্সী), 


নহ “ডাকঘর? অমল এর! সবাই ঘেন প্রকৃতির ' সন্তান । 
= এএককাত্রি? ud মূল সুরটিই প্রকৃতির গভীর স্তব্ধতায়- আশ্রিত ৷ 


মানবজীবনের ' 'সমস্ত বাদ-প্রতিবাঁদ, সবরকম সংঘাত 'ও সংঘর্ষ ' | 
যে গরম, 'শাস্ত "সমহ্যে লীন, হয়ে যায়; প্রকৃতির, সেই রূপের 


রসিক ছিলেন! রবীন্দ্রনাথ), কালিদাস. এই কারণেই ত তাকে 
আকৃণ্ঠ ও অভিনূত করেছিলেন ' বোধ হয় ! s 


ev 7 5000. লাহিতা xe (tein) সঅক্টোঃ-ডিসে৮৭ 


সন্ন্যাপীর কর্মঘোগ 


গোপালচন্জ্র চক্রবর্তী 


“নারীর সতীত্ব ও পুরুষের সন্যাস এ ছুটি জিনিষ ভারতীয় 
আঁ্ধ) সভ্যতাকে অমরত্ব দান করেছে ।” প্রীঅনির্বাণরে এই 
মন্তব্যের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে 
রয়েছে । তারই একটি প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ছোট কাহিনী এখানে 
তুলে ধরছি। 

মাস চারেক আচগ দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে যখন 
ত্রিবেন্্রম ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছলাম তখন বেলা ১১ট৭ বেজে গেছে। 
যাব দুরে অপবিচিত একটি গ্রামে। এ পথে বাস চলে কম ; 
আর মালয়ালম ভাষাও আমাব অজানা স্থির করলাম সম্ভব 
হলে রাত্তিরটা রামকৃষ্ণ আশ্রমে কাটিয়ে us সকালে গ্রামের 
পথে বেরিয়ে পড়বো । 

ত্রিবেন্্ম শহরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন পরিচালিত 
হাসপাতাল “স্বাস্থ্য মঙ্গলম্‌” ষেমন জনপ্রিয় তেমনি বড়। 
বেলুড়মঠ থেকে কোন পরিচয় পত্র ' নিয়ে যাঁইনি। সোজা! 
হাসপাতালে গিয়ে একরাতের আশ্রয় চাইলাম । প্রধান স্বামীজী 
পরিচয় পত্র' নেই বলে প্রথমে একটু কিন্তু কিন্তু করলেন। 
বললেন, “এখানে ভো কোন স্থান হবে না, তবে ৫/৬ মাইল 
দূরে শহরের উপকঠে আশ্রমে একরাত থাকা যেতে পারে ।” 
কিছু পরে আশ্রমের গাড়ী কবে তিনিই আমাকে নিয়ে গেলেন d 
সন্ন্যাসী কেরলের অধিবাসী । অশকাবাকা পাহাড়ের পথে 
- ছায়া ঘেবা এক নির্জন পাহাড়ের মাথায় আশ্রমে গিয়ে হাজির 
- হলেম।' গিষেই দেখি সেখানে আমার অতি পরিচিত তরুণ 
ব্রহ্মচারী রামকৃষ্জদেবের মালা গাঁথছেন |“ উভয়েই চমকে 
উঠলাম। স্বামীজীও বিস্মিত হলেন। এক রাতের জায়গায় 
সাতরাতের e আমার স্থান পাকা হয়ে গেল। 


সাহিত্য সৈকত/শোরদীয়) অক্টো-ভিসে১৮৭ ৫৭ 


মঠ মিশনের que প্রবীণ স্বামীজীর মাঝে মধ্যে 
নেট্টায়মের এই নিরাল! আশ্রমে সাধন ভজন করতে আসেন d 
অতি সুন্দর শান্ত নীরব আশ্রম । অদূরে আরব সাগর | অপর দিকে 
দূরে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা । নীচে প্রসারিত ত্রিবেন্্রম শহর । 
আট একর পাহাড়ী বাগানের মধ্যে আশ্রম গৃহে শ্রীরানকৃষ্ণের 
নিত্যপূজা, ভোগ ও আরতি টলছে। মাসে একদিন কবে 
শহরের ভক্তরা আসেন ভক্তি জানাতে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
একান্ত সব পার্ধদেরই ফটো রয়েছে দেওয়ালে। দেখলাম বিশেষ 
সমাদরে একজনের ফটো, রাখা হয়েছে-তিনি স্বামী নির্মলানন্দ | 
নির্মলানন্দের উদ্যোগেই এই মঠ। ১৯১৬ সালে স্বামী ত্রহ্মানন্দ 
এটি উদ্বোধন করেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এই মনোরম আশ্রমে 
এলে মন যেন আর লোকালয়ে ফিরে আসতে চায় ন। 

১৯ ৯ সালে বাঙ্গালোরে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের দায়িত্ব- 
ভার নিয়ে দক্ষিণ ভারতে প্রথম আসেন স্বামী নির্সলানন্দ। 
বছর ছুই-এর মপ্যেই এ-অঞ্চলের বহুলোকের দৃষ্টি টেনে 
নেন তিনি। ত্রিবাঙ্কুরের দক্ষিণ সীমায় কণ্যাকুমারীর গায়ে 
হরিপদ গ্রাম। সেগান থেকে হ্বামী ' নির্শলানন্দের কাছে 
বিশেষ আমন্ত্রণ আসে। তিনি কেরল রাদ্য্যে এসে পড়েন ১৯১১ 
সালে। এই সময় ২৪শে মার্চ মা সারদাদেবী বাঙ্গালোর আশ্রম 
পরিদর্শনে এসে তিন দিন আশ্রমে থাকেন। সঙ্গে নির্মলানন্দ, 
আর অগণিত নরনারী। বাঙ্গালোবের পরে দ্বিতীয় আশ্রম 
স্থাপিত হলো হরিপদ গ্রামে ১৯১৩ সালে । ১৯১৫ সালে শষ 
আশ্রমের উদ্বোধন হয় ওটাপালামে । এইভাবে জরিবাস্কুর 
কোচিনে তিনি একের পর এক ১৮টি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম গড়ে 
ভোলেন। কেরলবাসী যেমন গভীর শ্রদ্ধাবনত হযেছে, তেমনি 
আশ্রম গড়তে অকাতরে সাহায্য করেছে । পতিত ও নিপীড়িত 
সম্প্রদায়কে মর্যাদার আসনে বসাবার তীব্র আকুতি নিয়ে তিনি 
কেবলের এক প্রান্ত থেকে মার এক প্রান্ত পর্যন্ত ২৫/২৬ বছর 
.ষে অক্লান্ত পরিশ্রম কবেছেন তার তুলনা মিলে না। পুলায়া ও 
৫৮ '  সাহিতা সৈকত/(শারদীয়) অক্টোঃ-ডিসে৮৭ 


পারয়ার মত অন্ত্যজ জাত হু'তে Vp জাত ত্রাক্গণকে এক 
প:ক্তিতে বিয়ে প্রসাদ হাতে তুলে দিয়েছেন । “ভেঙ্গে দেন 
জাতপাতের পুবাতন বেড়া। দীর্ঘদিনের সামাজিক 
অবিচার, কু-অভাম, ভেনবুদ্ধি, কুসংস্কার একদল সন্ন্যাসীর 
নিরলস প্রচেষ্টায় শুধু যে দূর হয় তাই নয়, ভ্রাতৃভাব জেগে ওঠে। 
নেতৃত্ব দেন স্বামী নির্মলানন্ন। প্রচার চালিয়ে, -বক্ত তা দিয়ে, 
সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখে অথবা যাত্রা নাটকের আয়োজন করে 
উষ্টুজাতের গৌড়ামীতে এমন আনাত হানা যেত না। 
জাতিভেদের বিরুদ্ধে তার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় ত্রিবান্ধুরের মহারাজা 
পদ্মনাভমের মন্দিরদ্ধার সকল শ্রেণীর জন্য উন্মুক্ত করে দেন। 
$t« প্রভাবে ও উৎসাহে বহু ডাক্তারখানা ও স্কুল কেবল রাজ্যে 
স্থাপিত হয়। ১৯২৪ সালের ভয়াবহ বন্যায় গুটি কয়েক সন্ন্যাসী 
সঙ্গে নিয়ে দুর্গমতমস্থানে «rg ও অর্থ বিতরণ করেন। ২৪০০০ 
টাকা ঠার হাত দিয়ে দেওয়া হয়। সরকারের কাছে কোন 
অর্থসাহায্য তিনি কিন্তু চাননি) এমন কি গ্রহণও করেন নি। 
জনসাধারণ তার আবেদনে স্বতঃ্ষহর্ত ভাবে সাড়া দিয়েছে। 
স্বামী নির্শল।নন্দের নিঃস্বার্থ কাজ ও অক্লান্ত সেবা গোটা কেরল- 
বাসীর স্বদয় জয় করে ফেলে। তীর কাজের প্রকৃতি ছিল 
কর্মযোগঃ? নিছক. কিছু উন্নয়নমূলক কাঁজ নয়। তিনি 
ছিলেন একদিকে, নিষ্ঠাবান কর্গমুখর সন্যাসী, আর একদিকে 
নিঃস্বার্থ লোকসেবী। তার জীবন vfu পরিষ্ফ,ট হয়ে উঠতো 
পবিত্রতা, প্রসন্নতা ও উদারতা । তিনি সত্যাশ্রয়ী ছিলেন, 
সকলের সঙ্গে প্রিয় কথা বলতেন এবং সকলের হিত সর্বদা কামনা 
করতেন । তার motto ছিল "Be good, Do good " 
কেবলমাত্র বহিমুখী কাজের মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ হয়ে 
থাকেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধার! তিনি 
কেরলবাসীর ঘরে ঘরে পৌছে দেন।' নতুন আলে ও সত্য-পথ 
তারই ক্লাস্তহীন প্রচেষ্টায় কেরল রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে | 
সব থেকে বড় কথা অধ্যাত্বিক মার্গে তিনি নবচেতনা এনে দেন। 


সাহিত্য সৈকত/(শারদীয়) অক্টো-ডিসেঃ”৮৭ ৫৯ 


সকলকে মধুর ত্রীতৃবন্ধনে বেঁধে ফেলা ছিল তার কাজের এক Spr 
কৌশল । ' তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ, গত প্রাণ । সার! 
ভারতে বিশেষত কেরল রাজ্যে ও ব্রন্মদেশে শত শত লোক তাঁর 
ভক্ত হয়ে ওঠে । ৩৫ জন তরুণকে তিনি সন্ন্যাস পথে দীক্ষা দেন I 

কে এই স্বামী নির্মলানন্দ ? .কলিকাতার এক ব্যবসায়ী 
দেবনাথ দত্ত ও তাকামণি দেবীর ষষ্ঠ সন্তান তুলসী চরণ wed 
বাগবাজারে বাড়ী। মার বাড়ী ছিল কাশীতে গণেশ মহল্লায়.। 
১৮৬৩ সালে ডিসেম্বর মাসে ২০ নং বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে 
জন্ম। মা'বাবার শেষ সন্তান তুলসীচরণ। বাড়ীর সবার প্রিয় 
ছোটবেলায় অতিরিক্ত আদব পাবার দরুন বলিষ্ঠ দেহের 
অধিকারী হতে পারেন নি।' প্রায়ই ভূগতেন। রুগ্নস্বাস্থ্যের 
অধিকারী হলেও মনের cese শক্তি ছোঁটবেল! থেকেই ছিল 
প্রবল। ছোটবেলাতেই নেতৃত্বের পরিচয় পরিষ্ফ,.ট হয়ে ওঠে। ' 

দশ বছর বয়সে তার মাতৃবিয়োগ ঘটে । ১১ বছর বয়সে 
মাতুলালয়ে কাশীর বাঙ্গালীটোলায় হাইস্কুলে প্রথম ভতি হন । - 
মেধাবী ছাত্র হিসাবে ডবল প্রমোশন পেয়ে যান। হরিপ্রসন্ন 
চ্যাটা্গী এই-সময় $14 সহপাঠী ছিলেন । পরে তিনি স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দ নামে পরিচিত হন। বাডীতে সংস্কৃত পড়তেন__ 
অগ্রগতিও হয়'ক্রুত। সংস্কৃতে তিনি স্বচ্ছন্দভাবে কথা বলতে 
পারতেন । দক্ষিণ ভারতে পণ্ডিতগণ দেখা করতে এলে সংস্কৃতেই 
কথাবার্তা বলতেন বেলুড় UD গুরুভাইদেরও তরুণ au 
চারীদের গীতা, উপনিষদ ত্রপ্স্ত্র পড়াতেন । হিন্দী ভাষাও 
তিনি ভালভাবে আয়ত্ব করে ফেলেন । কাঁশীতে পাঠরত অবস্থায় 


তার পিতৃবিয়োগ ঘটে । এই সময় তৈলঙ্গস্বামী জীবিত ছিলেন i 
হার CHüug হয়েছিলেন তুলসীচরণ। 


এন্রান্স পরীক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে কলকাতা চলে আসেন। 
ঠাদের বাড়ীর কিছু অংশে ভাড়া থাকতেন গঙ্গাধর ঘটক 
(পববঠীঝালে স্বামী অখণ্ডানন্দ )। বাগবাজারে 'হরিপ্রসম্মের 
বাড়ী ছিল তুলসীদের বাড়ীর উল্টো দিকে । বাল্যে এই তিনজন 


৬ণ০ সাহিত্য সৈকত/(শারদীয়) অক্টোঃ-ডিসে’৮৭ 


ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। কলকাতায় এসে pec প্রথম মনোষোগ 
দেন স্বাস্থ্য চর্চায়। কলকাতায় ১৭টি শরীরচ্চার আখড়া গড়ে 
ওঠে তারই উদ্ভোগে। ১৮৮৩ সালে এনট্রান্স পাশ কধেন। 
৯৮৮২ থেকে ১৮৮৬ পর্যন্ত ৫ বছর বরে বিভিন্ন সময় 
বিভিন্ন অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসেন। ঠার বিস্ময়কর 
আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে পড়ে যান। কথায় বলে, 
“মানুষগুরু কানে মন্ত্র দেন, স্বয়ং ভগবান প্রাণে মন্ত্র দেন D" 
শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল “দৃষ্টিতে সৃষ্টি’ করার .ক্ষমতা।। . ১৮৮৬ সালে 
শ্রীরামকৃষ্ণের গুটি কয়েক ভক্তের সঙ্গে তিনিও বরানগর মঠে 
যোগ দেন । স্বামী বিবেকানন্দ মহানিবাণ তন্ত্র.থেকে cuta 
নেবার মন্ত্র বের করে সকলকে সন্ন্যাস গ্রহণের মন্ত্র পড়ান। 
স্বামীজীর কাছ থেকেই তুলসীর সন্গ্যাস গ্রহণ । সন্যাস জীবনের 
প্রথম নামকরণ “বিবিদিশানন্দ? |. পরবর্তীকালে নামকরণ হয় 
“নির্গলানন্দ'। এই .নামকরণের পশ্চাতে পরামর্শ ছিল স্বামী 
রামকৃষ্ণানন্দজীর | নির্শলানন্দজীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্ে ছিল 
অদ্ভুত নির্মল চরিত্র, অসাধারণ মনোবল ও অদম্য সাহসু। 
১৮৮৬ হ'তে ১৮৯২ সাল পধন্ত বরানগর ও আলমবাজার 
মঠের জীবনযাত্রায় নির্মলানন্দের পরিশ্রম ছিল অতুলনীয় d 
স্বামীজীর কথাতেই তার. একটু বর্ণনা দেই-_“তুলসীর দিকে 
তাকাও । . তার মত সাধু হতে হবে। তার সাফ মাথা, আবার 
সুঠাম, দেহ। দিনরাত পরিশ্রমী ৷ দীর্ঘ সময় ধ্যান জপে 
নিমুখ। সুন্দর গাইতে ও বাজাতে পারেন (প্রাখোয়াজ বাজা- 
তেন)। শাক্সব্যাখ্যায় পারদর্শী, আলাগচারী, রন্ধন পটু ৷ 
হার xs all round মানুষ হওয়া উচিত।” -আলমবাজার 
মঠে কঠোর পরিশ্রমী সন্গাপী ছিলেন__রামকৃষ্ণীনন্দজী ও নির্মলা- 
নন্নশী। মহেন্দ্র দত্তের লেখা থেকে একটু তুলে দিচ্ছি“ নির্মলা- 
নন্দদী ছিলেন বয়েসে. ছোট, একহার! চেহারা, কিন্ত'গঠনে 
বলিষ্ঠ । অতি মিষ্টভাষী, প্রসন্নযুখ সবসময়, আবার দারুণ 
পরিশ্রমী । বাসনমাজা, পুকুর থেকে জল আন! অথবা অন্ত- 


সাহিত্য সৈকত/(শারদীয়) নআক্টোঃ-ডিসে৮৭ ৬১ 


কোন পরিশ্রমের কাজে নির্মলানন্দ আগে ছুটে যেতেন। 
রাতে দীর্ঘদিন রুটি করতেন” 

১৯০৩ সালের অক্টোবর মাসে তিনি নিউইয়র্ক যাত্রা করেন 
এবং স্বামী অভেদানন্দজীর সঙ্গে তিন বছর কাজ করেন। মঠ ' 
ও মিশনের কাজে তিনি বর্মা সহ ভারতের সর্বত্র একাধিকবার 
ঘুরে বেড়ান। যেখানে তিনি গেছেন সেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
স্বামী বিবেকানন্দের নাম ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে । ১৯৩১ সালের 


আদম সুমারীর রিপোর্টে ত্রিবান্ধুর স্টেটে নির্সলানন্দজীর কাজের 
বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়। 


১৯৩৮ সালের ২৫শে এপ্রিল ওট্টাপালাম আশ্রমে স্বামী্গী 
দেহরক্ষা, করেন.। ওট্রাপালামে, সুন্দর নিরপ্লন আশ্রম প্রধানত 
dia সন্ন্যাসী f sp গড়ে ভুলেছেন। স্বামী নির্মলানন্দের 
মৃত্যুর এত অল্প দিনের, মধ্যে এতবড় ও এত সুন্নর মন্দির গড়ার 
ভিতর দিয়ে অনুভব কর! যায় কেরলবাসীর অন্তরে তিনি 
কতটা স্থান দখল করেছিলেন । ' তার কাজের মহত্ব. স্নিন্ধতা 
ও স্থাঁয়িত্বের নিদর্শন হয়ে রয়েছে ওট্টাপালামের মন্দির | 

, জ্রীরামকুষ্ণদেবের নাম আজ বিশ্ববিশ্রুত | তিনি বিশ্ব- 
বশ্বিত। . দেশবিদেশে তার ভাবধারা, পৌছে দিবার জন্য তিনি 
মুষ্টিমেয় তরুণ ছেলেকে বেছে-নিয়েছিলেন । তাঁরা ছিলেন-বুদ্ধি- 
মান, পরিমার্জিত, নির্মল se চিত্তে বলবান। তাঁদের নেতা 
ছিলেন--স্বামী বিবেকানন্দ ; আর সংগঠনের প্রধান পরিচালক 
ছিলেন স্বামী, ব্ৰহ্মানন্দ উভয়েই অসাধারণ পুরুষ ৷ [€ 
সাধারণের মধ্যে অসাধারণ. শক্তির বিকাশ ঘটিয়েছিলেন ঘাদের 


নিয়ে তার একটি দৃষ্টান্ত স্বামী নির্মলানন্দ। তিনি বিবেকা- 
নন্দের ত্রাতৃপ্রতিম ছিলেন d 


ভাবতে অবাক লাগে বাঙ্গালী সন্যাসী তুলসীচরণ কোন্‌ 
শক্তিতে ত্রিবান্ধুর কোচিনে মানুষের মনে এত Up আসনে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন । তাঁর. ছিলনা! বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাস ; 
ছিলন] পূর্ব পরিচিতি, ছিলনা কোন, সম্বল । একমাত্র ছিল; 
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আত্মশক্তি, আত্মবিশ্বাস ও শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রতি সমপিত 
প্রাণ। শিবজ্ঞানে জীবসেবার তীত্র ইচ্ছা। স্বার্থগন্ধহীন ভোগ 
-সুথহীন ক্ষমতা লিন্পাহীন কাজ। এই ধরনের কাজ কর্মযোগে 
পরিণত হয়। ভারতবর্ষের. মানুষ কর্মযোগী চায়-_সে গেরুয়া 
পড়ুক আর নাই পড়,ক। বাংলার ' মাটি তো বন্ধ্যা নয়। 
'হুরিপ্রসন্নের মত, গঙ্গাধরের মৃত, ভুলসীচরণের মত তারক 
ঘোষালের মত, শরৎ চক্রবর্তীর মত, কালীপ্রস্মের মত, বাবু 
রামের মত শত শত যুবক, কবে দেখা দিবে। টি আর 
TOC 


পশ্চিমবঙ্গ wer নিগম লিঃ 


(p পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থা) . 
৬এ, রাজা দুবোধ মল্লিক্ত cerarg (sd ou) afi ১৩ 


' wa বি এস আই সি aos সাহায্য করে 
আর (দেশের (সব! করে usfwwefet 
পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগম ক্ষুদ্রায়তন ক্ষেত্রের শিল্পগুলির 

উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। যেমন 
১) wel ' কাচা মাল সংগ্রহ ও এস এস আই 
ইউনিটগুলিকে বিতরণ ॥ 
২) আস্তঃ কাঠামোগত মুবিধার ব্যবস্থা ৷ 
৩) এস এস আই ইউনিটগুলিকে বিপণনের সুবিধ! প্রদান । 
(8) আই আর বি আই এর খুণ প্রকল্পের অনুসরণে” ' ক্ষুদ্রায়তন 
রুগ্ন শিল্প ইউনিটগুলিকে আধিক সহায়তা ব্যবস্থা d 
৫) সরকারী ক্ষেত্রে সেই সঙ্গে যৌথ উদ্ভোগে শিল্প প্রকল্প গঠন । 
এভাবেই রাজ্যে শিল্পের উন্নয়ন, আধিক অগ্রগতি এবং 
' কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিতে এই করপোরেশন এক বিরাট 
" গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে C 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ £-_ 
জনসংযোগ আধিকাতি -২৭-০৩০৩-০৭ 





- 


খরা | 
মারায়ণ বসু 


কালীর পটে রাজ সন্ধেয় হরিবালা ser qmm I এই 


7 কদিন আরো কেমন রুক্ষ শুষ্ক দিনরাত্রি । আকাশে মেঘ নেই, 


মাটি ই! হয়ে আছে। গজেন আশেপাশের কয়েকটি. গ্রাম 
ঘুরে ফিরছে, কোথাও জল হয়নি। শুধু কি তাদের গ্রামেই 
জল হচ্ছে না? নাহ এই আশে পাশের গ্রীমগুলোও সব বাঁয়ে । 


4 তবে যে মাজদিয়।? গজেন কি বলে অণ্যা। পাগল হয়ে গেছে 


৪41 সেদিন শ্মশানে বসেছিল: 

«Tfi creta পথে 'বেলগাছের পাশে থমকে দাড়ায় 
Uude বেলগাছে, তুমুল দোলা লাগলঃ ঝুপ করে. কালো 
মতে জিনিষ*মীটিতে পড়ে গেল। গজেন উঠোনৈর মাটিতে 
গড়াগড়ি দিচ্ছেন হরিবালাকে:দেখতে পায়নি p. হরিবালা dite 


করে ঘুরে গেল, কলাতলার দ্রিকে। কলাপাতাগুলো কেমন ১ 


শুকিয়ে দুমড়ে গেছে, রোদের কামড়ে ফালা ফালা । 
গজেন মাটিতে গড়াগড়ি, খাচ্ছে | 

হরিবালা গনগনে ধুনোর জোড়াকাঠি নিয়ে কলাবাগান ; 
থেকে নেমে এল উঠোনে হালকা. পায়ে। সরু. .কোমরের -. 
চেয়েও পায়ের গড়ন ছিল আরে! চিকন । ধুপের আগুন চোখের | 
তার! দুটিকে আরে! স্বচ্ছ করে তুলেছিল । কালীর পটে ধুপ- ; 
কাঠি, গেঁথে দিয়ে onn নিও হয়ে দাড়িয়ে আহে 
হরিবালা। | 
NL. ধুলে! থেকে ডি উঠ ছুটে om দেওয়াল, 
তাকের কুপিটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে এক ফুয়ে নিবিয়ে দিল। . 
একরকম গড়িয়ে উঠোন থেকে গড়িয়ে পড়ল হুরিবালার পায়ের 
তলায়। হরিবালার i eui ধরল গজেন, মা-মা- 
মা, মাগো । | 


৬৪: afr — আক্টোঃ-ডিসে*প* 


হরিবাঁলার কেমন অবাক- লাগে। নিজের পরিবারকে 
মা ডাকছে গজেন। হরিবালা নিথর হয়ে দাড়িয়ে আছে। 

হঠাৎ খানিকটা বদলে গেল। ধস্তীধস্তি চলছে শুকনো 
বেলগাছের তলায় গড়াগড়ি খাচ্ছে ছুজনে । 

দুজনে গড়াচ্ছে আর গড়াচ্ছে। . 

আষাটের মেঘ দে প্লেটের অন্ন বাড়ে কমে । সার! আষাঢ় 
জুড়ে নীরসা গেলে পেটে আগুন খাক খাক করে জ্বলে ওঠে। 
তারই সঙ্গে খেত খামারের কাজের নিকেশ হয়। গ্রীষ্মে 
রাস্তাঘাট-_তৈরী খাল-_কাঁটাই চলে । আগেভাগে খাল-বিল 
ছেচার কাজ শেষ হয়ে যায়। হৈমস্তী ধান তোলার পর 
খাল বিলের মাছগুলে৷ ধরে শহরে চালান দেওয়ার তর সয় «id 
"| জল ছিল গোবিন্দ মণ্ডলের ভটভটি উগরে দিয়েছে তপ্ত 
ক্ষেতের বুকে । রাক্ষুসী মাটি সে জল খেয়ে শাস্ত হল ন1। 
বুনৌন মাদা, বীজতল। পুড়িয়ে দিল। পাটের বীজ মাটি ফু*ড়ে 
এক আভল উঠতে পারল না। পেটের দায়ে গজেন পূর্ব- 
পুরুষের লাগানো! তেঁতুলগাছট! বিক্রি করে দিলে। একটা 
গামছার বড় দরকার হরিবাঁলা রাতের বেল! চান করে বসে 
কাপড় শুকতে পারবে। তারপর তারকের কবরেজি ওষুধ দুদিন 
ধরে জ্বরে অচেতন হয়ে পড়ে আছে। নুন, তেল, এট! সেটা 
কালীর প্ট। ষ্টএকবেল! অন্ততঃ খাঁনকের জাবর কাট1। পাশের 
বাড়ির খগেন মরল। তার বোন কালীদাসী মরল। তারকের 
অন্মুখ। রাঙীপিসি সটকেছে ভিক্ষে করে £খেত। গজেন রাত 
দিন গাছে-_পালায়--বনে বাঁদাড়ে শ্মশানে চলে যাচ্ছে। 

রাত বাড়ল। গজেন পুজোয় বসল কালীর পটের সামনে | 
মাঝে মাঝে বুকের মাংস শুকিয়ে যাওয়া গজেন খিক্‌ খিক্‌ করে 
হাঁসে কি কাদে বোঝা যায় d | 

ঠেঁহুল গাছটা পুরোপুরি খসে গেল। হরিবালা ঠেঁতুল 
গাছটার দিকে ঘাড় তুলে মড়া খেকো শেয়ালের মতো হাঁস্ছিল। 
তন্ন তন্ন করে খুঁজে তেতুল ফুল । আকাশ wefüs পাশুটে মর! 
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চোখে মেঘের চিহ্ন নেই। তেঁতুল গাছটাই সাক্ষী গো-বান হবে 
কি বোঝা যায়। শুকো শুকো। সেই তেতুল বাতাস লেগে 
খড় খড়াৎ। কাঠখেলার এক্যস্বর। খড় খড়াঁৎ। : সাজঘরে 
ফিমেল ঝকমকিয়ে চলে যাঁচ্ছে। খড় খড়াং। শৃন্ত গজেন - 
বলছে বিপদ আসছে। টিভি নি তেঁতুল গাছে ফুল -. 
'নেই'। * 
^ গৃজেনের ঘুম নেই। গজেন ঘুমোয় না। গজেনের পেটে 
বিদ্তে আছে, বুদ্ধি আছে। ঠাকুর দেবতার কাহিনী পড়া যায়। 
গড় গড় কত গ্লোক পড়ে । গজেন আকাশে মেঘ এনে দিতে 
পারে। গজেন বসন্ত কলের! তাড়াতে জানে । তার সাধনায় 
আকাশে মেঘ জমে কি? হরিবাল। গজেনের পিঠে হাত ঠেকিয়ে 
বসে আছে। গজেনের 31 হাতে গাজা । পাশে কলাইকর!. 
টিনের থালায় একটা আধপোড়া রুটি বাড়িয়ে দিয়েছে হরিবাল।-. 
গজেন গাঁজা কলকেয় পুরে ভোমরার পাখনার হাতে রুটির | 
টুকরো ছিড়ে গালে দিয়ে, বাকি সবটা! ছিড়ে ছিড়ে হরিবালার . 
গালের ভেতর পুরে দিচ্ছে। গঞ্জেনের আঁচমকা আক্রমণে পরাস্ত 
হরিবালার চোখ বেরিয়ে এল।' গালের ভেতর একগাদা রুটির - 
Pen | চোখ দিয়ে দর দর জল গড়িয়ে গেল। গজেন 
ঘটির জল হরিবালার গলায় ঢেলে দেয়। হরিবালা ঝাপিয়ে 
পড়ে গজেনের পায়ে। ওগো বল, তারক বাঁচবে শে? . 

| গজেনের চোখ ভাটা-ভাটা। গজেন হাতছুটো মুখের কাছে 
তুলে পেট খাল করে গ্যাজায় টান মারে জোরসে। গল গল গল 
ধোয়া বেরিয়ে আসছে। গজেন হুরিবালার দিকে স্থির তাকিয়ে 
আছে। ৷ কথা বলছে না। রাগ নয়, দুঃখ: নয়, বু'দ-হয়ে 
আছে। ওগো, কথা বলছ না-কেন ? অমন করে তাকিওনা . 
বুক ছ্যাদা করে fiw ; | 

. হরিবাল! গজেনের পা ধরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকে | 
অনেকক্ষণ | | 
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হরিবালা t 

আমার তারক? 

বাঁচবে 

বাঁচবে | 

হ্যা, টান মার। 

হরিবাঁলা৷ কলকেটা তুলে জোরসে টান মারে। কলকেট। 
ফিরিয়ে দেয় মাথা ঘুরছে হরিবালার। ধুলোয় শুয়ে পড়ে d 
সব দুটো ছুটো। দেখছে । পেটের ভিতর খাখা করছে। ঝিম 
মেবে পড়ে থাকে হরিবালা'। হাতে টান মারল গজেন, চল। 
যন্থচালিতের মতো হরিবাঁলা উঠে দাড়াল 1 

ক্ষিদে পেয়েছে ? 

হ্যা না মেশানে। আর্তম্বর বেরিয়ে গেল অন্ককারে। 
পেছু পেছু চলেছে হরিবালা, গাঁজার নেশায় হরিবালা কোথায় 
যাচ্ছে বুঝতে পারছে না, চলইছে চলইছে। গজেনের পেছু। 
কোথায় চলেছে হরিবাল1, হরিবাঁলাই জানে না। কোথায় 
চলেছে গজেন ? গজেন যেখানে যাবে হরিবালাও সেখানে 
যাবে, হরিবালা। চলছে । পেটে পিঠে পাছায় মাথায় অন্ধকারের 
হুল ফুটে চলেছে । অন্ধকারে হরিবালার পা লাগল হাঁটুতে, 
উপদন্ত লোকট! গড়িয়ে গেল খানিকটা 1 হরিবালার পিঠে কাঞ্চর 
খোঁচা লাগে লাঠি সোট! নাকি? পিঠে জ্বালা করে। হরিবাঁলার 
চোখে চোখ রেখে দাড়িয়ে পড়ে গজেন । গজেনের চোখ জ্বলছে | 
গজেন কেমনতর তাকাচ্ছে | সত্যি গজেনের চোখ জ্বলছে । 
“ওগো, তুমি, মানুষ তো? “আশীদারে মানুষের চোখ জ্বলে 
জান নি, কুকুর বেড়াল গ্ভাখ নি। আজ অমাবস্তের রাত 
মনে আছে হরিবালা t 

হরিবাঁলার পিঠের লোম কাটা দিয়ে, খোলায় ভাজা হবার 
সময় মরিয়। ঙ্রেগে উঠল, এখন, গজেনের চোখে হালকা 
আলোর বিন্দু বাসাচ্ছে, বুকের তলা থেকে তার সন্ধান 
পৌছিল হরিবালার, মরীয়! হয়ে গজেন হাত ধরে বসে পড়ে 
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হরিবালাঃ “আচ্ছা, অমাবস্তে আজ এল বুঝি? গজেনের 
অপ্রতুল হাসিটা বিশ্বরাচরের বিপুল অন্ধকারের মধ্যে বিশাল 
হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগল, সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে অশ্বস্থ গয়ান, 
বাবলা সরের মধ্যে প্রকাণ্ড হয়ে গেল। - 

“আজ বারোটায়ঃ? | 

 হরিবালা মোহমুগ্ধ "DOUG | 

গঙ্গেন একটা অন্ধকারের বিন্দু, তাঁকে কেন্দ্র করে কথাগুলো 
বেরিয়ে আসছে । আজ রাতভোর, ধৈবনকালে, বুইলি-বিছ্বে- 
জানলে কত কি হয় eee ’ হ্যা” আজ,.“হরিবালার-গল! দিয়ে 
বেরোচ্ছে কিনা সন্দেহ হয়। বোধহয় লাভ থেকে GA গলায় ন! 


" এলে বেরিয়ে আসছে, কোনভাবে পরশু কালীদাসী মরল নয়? 
“না, কাল? 

“আজ তো মঙ্গলবার ৷” 

"নাঃ সোমবার ৷? 

45, রাতের গননায় মঙ্গল হল |” . 

তবে পরশু, কলেরায়, পৌতার সময় হাতির-চুড়ি রয়ে গেছে। 
ওকে ওঠাতে হবে। 

 হরিবালার গায়ে হিম বয়ে যায়। .. 


, গজেনের ভাটার চোখ পাতা না পড়ে ধিকিয়ে-ধিকিয়ে M 


 , হরিবালার, বুকে | আকাশের ফ্যাকাশে গেঞ্জিটা কখন সরে 


, গেছে, চামড়া ভেদ করে তাদের A দৃষ্টি কামড়ে ধরেছে 
" আকাশকে LU 
|^ গঙ্জেন কলকে সাজায়, তা হ্যা গরম কর! টান 
মেরে. কলকেটা বাড়িয়ে দেয় গজেন, হরিবাল৷ জুতসই টান: 
. “দেবে । প্ৰথমে ধক-ধক্‌ করে জ্বলে উঠল কয়েকবার, পরে পেট 
$ “বুকের শক্তি দিয়ে টান মেরে আগুনের শিখা ওপরের দিকে তুলতে ' 
ঃনেশাটা ঠিক লাগল, কিছুক্ষণ থম মেরে বসে থাকল হরিবালা। 
চারিদিক: ধোঁয়ায় ধোয়াকার, চারিদিক অন্ধকার, এই 
অন্ধকারে ভেতরে বসে থাকতে হরিবালার বেশ .লাগছে। 
চোখ মেলে চেয়ে থাকলেও কোনে! ফল নেই । এই শ্শানের 
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কোথায় যেন বেড়াল ডাকছে কে? কালীদাসীর বেড়াল? 

গজেন ক্যাক করে হরিবালার পাঁজরার নীচে খোঁচ। মারল, 
“লাগল' ৷ হরিবালা শিউরে ওঠে।' গজেনের আঙ্গুলে নখগুলো 
বাঘ পায়া ষেন। 

হরিবাল' অনড় নিথর । 

গজেন ফিসফিস “লাগা? 

কোদালট। ধরল হরিবালা | 

কোথায় কাঁলীদাসী ? আযায়, আযায় তো। না একটা 
ভাঙ্গা কলসির চিহ্ন ছিল। কলসির ভেতর হড় হড় করে পা 
ঢুকে গেল হরিবালার+ টিপিটা৷ উপুড় হয়ে হাত চালিয়ে বুঝে 
নিয়ে কোদাল চালাল হরিবালা, 

গজেন পুজোর আয়োজন করছে, 

পাশেই একটা একটা কুকুর প্রথম দাড় ঝাড়া 'দিয়ে খ্যাকঃ 
খ্যাক করে কিছুটা তেড়ে spem তারপর ল্যাজ মুড়ে 
পালিয়েছে , | 

হরিবালা কোপের পর কোপ.মারছে। শুকনো রুক্ষ মাটি 
ঝপ ঝপ করে উঠছে। * দূরদর ঘামে হরিবাল! ৷ 

গজেন গাস্তি "কাটছে ৷" 

হরিবাল। জিরে নিচ্ছে না| E 

গজেন পূজো করছে। বাতাস! ছুড়ছে চারদিকে, মুখের 
ভিতর বিড় বিড় করছে, 

খা খা? » 
শ্মশানের একটা উঠকো হাওয়া ঠোক্কর খেতে চলছে। 
চলেছেই । লোকছুটে। মানুষ আর আছে কুকুর বেড়াল। আর 
এই বিশাল আকাশ, গড়িয়ে যাওয়া, ক্ষেত দিগন্ত । অদূরে 
বাশ বাগান। আর এই অন্ধকার । লোকছুটো যেন কত গোপন 
শলা-পরামর্শ করছিল। যড়যন্ত্রের গোপন বৈঠক করে নিচ্ছে | 
ঠিরু তেমন করেই প্রাণপণ মৃত কালীদাসীকে অন্ধকারে জ্যান্ত 
‘করে হাসানো খেলানোর সব প্রয়াস আজকের | 
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"এ কেমন নেশা ক্ষোভ . শেলেট কালো, অন্ধকার আস্ফালন 
করে উঠছে! সন্দেশখালি শুকয়ো মরে গেল, বিপদ আসছে, 
'অকাল মতে হবে। কোদাল চালায় হরিবালা শ্বশানকালী 
তাদের দেখতে পাচ্ছে। : লুফে লুফে বাতাস খাচ্ছে। মাগো 
বাচাও। শ্মশান .জুড়ে একটা উটকো হাওয়া ঠোকৃকর খেতে 


গ্তে চলেছে । তারপর আর কোনে! শব্দ নেই। সববেশ্ব , 


চরাচর নিশ্চুপ নিথর। কালীদাসী জেগে উঠছে। 
গলে যাওয়া নরম Wm শিশুর মৃতদেহ । 
‘তোল? গজেনের চোখ জ্বলছে । 
হরিবাঁলার হাত থর থর কীপছে। 
তোল নিয়ে এস বাগচি ৷. গজেনের ভয়ংকর আদেশ। 


| ‘হাড় গোড়-ভাঙা গলিত শিশুর শবটা হাতে তুলে S 


গজেনের পাশে হরিবালাঃ 
১. গজেনের চোখ জ্বলছে, গজেন পাগলের মতো ছটফট 


PI হাসি কান্নার "জড়ানো. হেসে উঠল, গজেন বিড় বিড় 


. করছে, হরিবালা। নিথর. নিশ্চুপ, 
"বুকের কথা বুকে আছে। 


হুরিবালা পা মেলে বসে আছে এমন করে যদি চাষে ' 


খাটতে পারত, কপালে ঘাম, তার একট! শান্তি আছে। ঘাম 
- বেরোবার পর বেশ লাগছে। গজেন i করে চলেছে। 
মন্ত্র আওড়াচ্ছে।' 


'অমাবস্থার আকাশে মেঘের অস্তিত্ব বোঝা gan, যতক্ষন , 


. না বিজলি চমকায়_-সেই চমকে হ্িবালার চোখ লাফিয়ে 
উঠল, আগে ভেবেছিল 'যাদবপুরের রেল, ভিন্ন চহ ধারে তা 
ওদের গাঁয়ের অনেকেই আছে সেখানে। . : - 

| এখানে সেখানে কিছু কিছু কাজ পাওয়া যায়, রাতে 


«e ষ্টেশনেই থাকা যায়।. .এখন ভাবে একজৌড়া গরু কিনবে, 


- জমি taux! বাস্তর অর্ধেক অংশ বিক্রি করে লাঙল রাখবে 


‘তাঁদের তো, জমি নেই । '.বাসন কোসনের ভাগের টাকায়, ' 


ge 8 সাহিত্য. সৈকত/(শারদীয়) অক্টোঃ-ডিসে৮৭ 
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গোবিন্দ মণ্ডলের কাছ থেকে জমিটা। ছাড়িয়ে নেবে। লাঙলের 
ফালা থাকলে হাতে মুরি থাকলে, বলদের এগিয়ে নিয়ে যাবার 
শক্তি থাকলে জমির অভাব হবে ন! ৷ হরিবালার গর্ভে আর 
একট! শিশু এসেছে। সংসার বাড়ছে। আয় বাড়াতেই হবে। 

গজেন মন্ত্র পড়ছে। 

অন্ধকাব রাত গজেন হরিবালার সব আকাঙ্খা অভিলাষ 
শুনে নিচ্ছে । বীজের কাংখ ররায় তর তর বেড়ে ওঠার মতো 
অভিলাষ উদ্যোম অন্ধকারে বেরিয়ে আসছে। অমারাত্রির 
ছগাছ ইস্পাত মেঘ দীর্ঘায়িত হয়ে যায়। 

গজেন মেঘ দেখছে, তাই জোরে জোরে মন্ত্র পড়ছে 

মেঘ আরে! কালো হচ্ছে--গজেনর মন্ত্র গম গম করে 

| 

যেন খকবেদের প্রথম মন্ত্র 

“বান্তিরের দয়া দাও হে, 

অন্ধকারের দয়া চাও হে, 

আমর! জিতব, জিতব ৷  কালীদাসীর মেয়েকে 
আবার মাটি ঢাপা দিতে লেগে যায় দু'জনে । গজেন আর 
হবিবালা মুখোমুখি 1 

দুজনে ছুদ্নকে জড়িয়ে ধরে। কালো জমাট মেঘ 
দমখেযে আছে। এবার ঢালবে। 


gfHse*[d গভঃ কলোনী SET সমবায় 
সমিতি লিঃ 


ডাক্ঘর, বুইচ! weg) জেলা-অদীয়া. 
৮০ নং এবং ১০০ নং সুতো দ্বারা £সর্ধপ্রকার আধুনিক 
ডিজাইনেৰ টাঙ্গাইল শাড়ী ও ঢাকাই জামদানী শাড়ীর 


প্রস্তুতকারক সরকারী নিয়মানুযায়ী বৎসরের বিভিন্ন 
সময়ে কাপড়ের মূল্যের উপর শতকরা। ৫ টাকা, ১০ টাকা ও 2e 
টাকা রিবেট দেওয়া হইয়া থাকে । ॥ পরীক্ষা প্রার্থনীয় 1 


gift ১সকত1/শাবদীয) আঅক্টোঃ-ডিসলে’৭ ৭১ 


প্রতীক্ষা E 


অলোক সান্যাল '... 


. ভাষায়, দখল আমার, কম, 07 
'তুমি জান।. বলেছিলে যাব EL 
^ . তোমার গীয়ে। আসোনিকো। 
' ভোরের বাতাসে আগুনের' বদলে : 


এখন. শিশিরের ছোয়া ৷ ভিজে' বকুলের 


. পরে এখন ছেয়ে, আছে শেফ্লালি, 
' পথ. জুড়ে। পড়ে আছে নদীতট . 


পলি বুকে নিয়ে। বানভাসি মানুষেরা... 
পেয়ে গেছে নতুন গৃহের সদ্ধান। - : 


এখনও দ্রুত নেমে আস! সন্ধ্যায় ' কাশবনে 


বাতাস কেঁদে বাজে; মহাজ্জনী creta. 


. মাৰিমাল্লার! সন্ধ্যায় -আজো 


ভাটিয়ালী গার গায়। ' অপেক্ষা : 


এ "ডুবে" যায় বিষন্ন আধারে d» ' 


| কিন্ত তুমি এলেনাকো।--. 


৭০ 


aufegi সৈকত/শোরদীয়) অক্টোঃ-ডিসেন্ট৭ 


. প্রত্যাশা 


ঈশান bu fus 


কৃপণ মেঘ একফোট! গাঁটের জল খরচ করেনি 
খরথরে গাছের পাতা ম্যাঁড় ম্যাড়ে 

প্রত্যাশা সবুজ চিন্কণতার ৷ 
ঠায় দাড়ানো শালগাছ শুক্তাঁয় অথর্ব 
দেবদারু পাইনের মুখে কথ! নেই 
সেগ্চনের ঢালিপাতা__ছুমড়ে কু'কড়ে একাকার ; 
জল চাই জল ফোট! ফোঁটা অজশ্রধারায়। 
দুপুর রাতে | 
বর্ষা এল আকাশ ছাপিয়ে__ছন্দাড় দরজায় ঠোকাঠুকি 
গাছের পাতায় দুলুনি 
প্রত্যাশা! পূরণ্রে উদ্দামত! 
শুধু একটানা উতল হাওয়ার শে শেশ শব্দ । 
পরদিন ভোরের কুয়াশার আবছায়ায় দেখলুম 
শালের বিবর্ণ বস্ত্র উধাও 
ন্যাড়া শাল তবু হাসে সরস সান্নিধ্য পেয়ে 
সবুজে ঢাকবে নিজেকে যেন তারই প্রস্ততি 
সবকিছু পূর্ণ করে পাওয়ার আনন্দে 

সে আজ লঙজ্জীহীন। 


atfig: সৈকতু/(শাবদীষ) urgt-Rgrztua 


^c 


] «el জাগি--একা একা: জাগি. 


প্রাণেশ সরকার 
কোথাও কোনো শিকড় হবে টান: . . 
বুকের ভিতর জলের ওঠানামা 77. 


দীর্ঘদিন: খিতিয়ে গেছে Lr. m 
- কেন এমন কাঁটা-ঘের! পাহাড় ..". 
পায়ের নিচে, শুকনো শুধু বালি 
কেন এত জলের হাহাকার? . 

কিছুই আমার মাথায় gau. 


ঢুকছে কিছু নিছক. শব্দ ভরত 


pos উৎসারিত হয়. 


যন্ত্র থেকে-পাথর, থেকে c 


. বুকের গভীর ভিতর, থেকে AR. 
"এভাবে দিন, এভাবে, রাত কাটে 
কখনো ঘর কিনব প্রান্তরে .. 


আমার মধ্যে আর. একটা যে আমি... ' 


এবোকাসোকা- পুড়ছে বেহুশ; জ্বরে . J 
জ্বরের ঘোরে যেমন. অনেক প্রলাপ 
যেমন অনেক. গভীর সত্য - জাগে: 


তেমন" ক'রে কাটার, ভিত্র জাগি 


v. 


_ লাতিত্তা টসক্ুত্//শাবৃদ্রীযী catu fiy. 


আগ্রয় 
সন্তোষ চক্তব্তা 


ৃষ্টিট। হঠাৎই নামলে! ঝম্‌ ঝম্‌ করে, 

ধারে কাছে নেই কোন আশ্রয় 

অশখ গাছটার নীচে দাড়িয়ে মাথাটা বাচাবার ব্যথ চেষ্টা***** 

ডাকটাও হঠাৎই কানে এলো, 

“আনুন না, দাঁদাবাবু, গরীবের ঘরেই না হয় আজ একটু বসে যান 

চমক ভেঙ্গে পাশের ঝুপড়ি থেকে উকি মারে একটা চেনা শীর্ণ মুখ, 
*বুণুর মা-মানে আমাদের পুরোঁণেো কাজের বৌটা ! 

নিরুপায় সসক্কোচে প্রায় গুড়ি মেরে, 

ঢুকে যাই নিরাপদ আশ্রয়ের লোভে | 


ছিন্নমূল, ঘরছাড়া ছন্নছাড়া e, দিনে দিনে 
তিলে তিলে গড়ে তুলছে তাদের স্বপ্নের ইমারত গুলোকে 
রাজপথের ধারে ধারে । কত আশ। আর আকাঙ্খার গাঁথনি দিয়ে 


বৌটা আমায় কোথায় বসাবে ভেবে পায়না, 

পোজেখোজে ছেঁড়া মাহুরট। টেনে এনে মেঝেয় বিছিয়ে দিলে। 
দেখলাম, অনটন, নিম্পেষণে অস্থিনার দেহে, 

আজও অমলিন তার মুখের সেই মিষ্টি হাসিটা । 

চারিদিকে অভাবের fox, তবুও কোথায় রয়েছে Cua একটু আশ্বাস 


দেই ফাকে কত কথ! । এক সময় বিষন্ন হেসে বলে, 

“দাঁদীবাবু, এত সুখ বোধ হয় কপালে সইলো না! 

“গরমেন্ট? নাকি সব ভেঙ্গে দেবে, ঝকৃঝকে শহরের 

তকতকে রাস্তার ধারের এ জঞ্জালগুলোকে, সভ্যতার অভিশাপ 
গুলোকে । 

বৃষ্টিট। কখন ধরে গেছে__আঁমও বিদায় নিয়ে রাস্তায় নেমেছি, 

দেখলাম, মেঘ কেটে গেছে, আকাশভন্তি তারারা আবার হাসছে 

কিন্ত তবু কেন জানিনা আমার বুকের মধ্যে একটু আগে পড়। 


সেই বাঁজের বিকট শব্দটা একটান! বেজে চলেছে। 
সাহিত্য সৈকত/শোরদীয়) অক্টোঃ-ডিসে্৭ a^ 


(অাকভাযায় কর্বিতা 


তদের সং্পার ঘুর! গ্ভাথ 
সুজিত কুমার তার 


লিবিতো লে বুন্টাকে 
না লিবি তো শোয়াইয়ে দে 
পিড়েতে। 
বিহান বেলার ঠেংগার বেথা 
সনে আছে «ern 
উলাওঠা লক্ষ্মীছাড়ানি! 
এমোন বেটা-বিটি প্যাটে ধরে 
কেলো! 
বাপের বেট! দেখাইছিস্‌, 
আমিও পারি রাগ দেখাইতে ! 
কাল বিহানে ufa চলি «m 
কেমন হবে' লো বাপের বেটা ?, 
ভাতার তাতার মানিনা, 
ভিন গায় বাপের বাড়ী) 
futs বেলায় পাস্তা খাইয়ে 
গাঁড়ী ধরব। 
তুদের T হাড়ি চাপাইতে 
আর নাড়ব | 
তুদের সংসার তুর! দিখে শুনে খাস। 


(কবিতাটি বীরভূম জেলার দক্ষিণাঞ্চলের আদিবাসীদের কথ্য 
ভাষায় রচিত ) 
cxt সান্তা /খ রী wm. Lie 


এমনি কর্যেই বাচবি ব্যাট! 
সুধাংশু শেখর চক্রবতী 


ইখন থিক্যে বুঝ্যে স্থঝ্যে চলিস্‌ ব্যাট! 

উর! তুকে মার্যে দ্িবেক'লাগাব্যেক ল্যাঠা 
গাল মন্দ খাঁঞে খাঁঞে ইখন wal মু-করছিস্‌ 
ইট কি আর সইতে পারে তবু তুরাত মুনিস্‌ বটিস্‌। 


উয়াদের ঘরে খাট্যে খুট্যে আানেক বয়স হৈল্য, 
বাতে ভুগে) সিবার যখন তুর মা’ট মৈল্য, 
গল! ঘরে দাঁদন লিয়ে বেবাক্‌ হারাল্যম্‌ 
খাট্যে খুট্যে ভাইঙ্গল্য শরীর শুধুই উঠে দম 
সুযোগ পাঁঞ্ছে বর্গীদারে নাম লেখালি ব্যাট! 
ইয়ার মধ্যে দেখছিস নাই আযানেক রকম 97151 |! 


রক্ত খাঞ্জে জন্ম উদের দয়ামায়া নাই 

এক মন ধানে দু মন লিলেক এই ত উদের খাঁই। 
রক্ত শুষে সব ঘুচাল্যেক দিলেক ফর! কর্যে 
রাজা আস্যে দাড়াল্যেক্‌ পাশে জোর আইন কর্যে 


যখন তখন Co, রাঙানি ঠ্যাঙ্গার ew) খাঞে 
উয়াদের হুকুম মত আর কতকাল চৈলব্য wi বায়ে ৷ 


এ্যাদ্দিন তুর! মার খাঞ্ঞছিস্‌, গাল বকুনি 

নাই যে লেখাজোকা-_ 

মুনিস হল্যেও মানুষ বটিস আর কতকাল 

থাক্‌বি dice গুতা? | 

মুয়ের উপর মুকরবি মারের উপর মার 
Log এমনি করোযেই বাঁচবি ব্যাট! বাঁচব্যে সংসার । 


( বাঁকুড়া' জেলার 'তেলুড়ী অঞ্চলের কথ্য ভাষায় রচিত ) 


axtÍx—- ই ae) আপি k^ oo 


স্বাধীনতার দু’কুড়ি বোছর, বাদে 
সাধন কুমার রক্ষিত 
পিত্তোক স্ুন্‌ আমরা পুড়ি খরায় 
আর তুমরা ভাসে! বানে ; 
গ্ভাশ স্বাধীন হবার দু’কুড়ি বোছর বাদেও 
কানুর, e নাই wi! 

শওয়ের মধ্যে চার কুড়ি মানুষের মুখের খাদ্‌ নাই, 
পিঁধ্যার ত্যানা নাই, মাথ৷! গু'জীর টাটি-বেড়হাও নাই 
শানুন নাই, নাইখো uter cen বিচ্যারঃ 
gs টা গুপ্ডা-মস্তানের দাত খিচ্যার ! 


টাকার লেগি মানুষের ব্যাভার্‌ পশুর চেহিও লীচে। 
লিজের cn লিজে চিবিং খেছে ; | 
সেই লেগি ধানী জোতে ফলে Epl 
ভাদোরেও লদীর বুক্‌ থাকে শুক্ন্া-মুকৃম্তা ! 
মানুষ দ্যাশ চিন্হেল না, . | 

চিন্হেল সাথ্য, চিন্হেল আপুন্‌ পাটি 5 
তাতিই হোল qm. সগদিক ছ্যাদাঃ 

গতর চাটাচাটিতে সগ. মাটি! 
আর লেতারা বোছর, বোছর, 
গরীব গুনার টাকা ফুটিং কুচকুয়াজ মারায়, 
লেচে-কুদে-ফহত্তি কোরে টাকা-গাড়ি-বাড়ি বাড় mtu 1 


শহীদ্‌র্যা গোরে থেকি, এসব দেখি হাসে দুখের হাঁসি; 
স্বাধীনতার দ্ুকুড়ি বোছর, বাদেও 

তুম্র। পুড়ো। খরায়, আর আমরা বানে ভালি। 

wat: পিন্ত্যেক স্ুুন্__প্রতি বছর, তুমরা-তোমরা, হ'কুড়ি-৪* 
কাছর-কারো, জানে-জীবনে, — খাদ্‌্-খাবারঃ 'পিধ্যার- 
পরনের, ত্যানী-কাপড়, টাটি বেড় হা-কঞ্চি ও মাটি দিয়ে তৈরী 
সাধারণ ঘর, লাজজোনন্যাষ্য, দাত-খিঁচ্যান-ভয় ^ দেখানোর, ৰ 
[ মুপিদাবাদ জেলার কৃ্ণপুর অঞ্চলেব কথ্য ভাষায় রচিত ] 


iin তাত s: কিছু কথা কিছু ভাবনা চিন্তা 


- মাধব ভট্টাচার্য 


ফুলিয়ার মাটিতে ৩২ বছব বয়েস হলো! টাঙ্গাইল শাড়ীর | 
যারা এর গোড়া পত্তন করেছিলেন, তাদের সবাই আজ আর 
বেঁচে নেই। কেউ কেউ আছেন । যারা আছেন এবং তাদের 
প্রজন্মের অনেকেই এর ইতিহাস, ভালই জানেন। অতীত মুখে! 
আর হতে চাইনা । বর্তমানের কথাই বলি। ছিল গোনা 
গুনতি 8/৫টি তাতি পরিবার । সালটা ১৯৫২ হবে। আর 
আজ ১০/১২ হাজার। ১২ হাজার তাঁত চলছে ফুলিয়ার বুকে । 
৫০ হাজার লোক এই তাতের কাজের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। 
প্রতিমাসে গড়ে দেড় লক্ষ পিস শাড়ী তৈরী হচ্ছে। মাসিক 
লেনদেন দেড় কোটি থেকে ছু*কোটি টাকা। 

এই মুহূর্তে তাতশিল্পীদের আধিক অবস্থা অনেকটা সচ্ছল | 
৭০-৭২ সালে. এদের অনেকেই দু’ টাকা আর ছু'কেজি গমের 
বিনিময়ে রাস্তায় মাটি কেটেছে। . মহাজনের শোষণ আর 
অমানবিক ব্যবহার সাধারণ তাতিদের একদিন সংঘবদ্ধ হবার । 
রাস্তা তৈরী করে দিয়েছিল। ফুলিয়ার তাঁত শিল্পে সমবায়ের 
জন্ম হল। সালটা যতদূর মনে পড়ছে ৯৯৭৭। ১৯৭৭ থেকে 
"vs এই দশ বছরে ফুলিয়ার ঠাত ভারতের তীাতশিল্পকে «4 
' সমৃদ্ধই করেনি বিদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা এনে দিচ্ছে। 

মহাজনরা ব্যবসা বোঝেন ভাল। শ্রমিক খাটানো ও 
মুনাফা লোটার রাস্তা তাদের যত ভাল জানা অন্যের ততট। 
নেই । তবে এট! সকলকে মানতেই হবে-__দেশ জুড়ে ফুলিয়ার 
শাড়ীর এত যে পরিচিতি এত যে ব্যাপ্তি এর মূলে সমবায় 
সমিতিগুলোর ভূমিকা যথেষ্ট। একদিন এখানকার তাত 
শিল্পীরা শাড়ী বুনে বিক্রির জন্যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে বিক্রি 
হয়নি। এখন অবস্থা ঠিক উল্টো। বিক্রির অভাবে শাড়ী 


সাহিত্য সৈকত/(শারদীয়) অক্টোঃ-ডিসে+৮৭ ৭৯ 


পড়ে থাকছে এ দৃষ্টান্ত কম। উৎপাদিত সামগ্রীর এই যে 

বাজার তা একদিনে তৈরী হয়নি. ধীরে ধীরে হয়েছে। ছু" 

যুগেরও বেশি সময় লেগে গেছে । সমবায়ের আদর্শ, যৌথ OC 
প্রয়াসের সুফল, এক্যবদ্ধ হয়ে কিছু গড়ে তোল! এই ভাবন! 

এই মানসিকতা আসতে সময় লেগেছে। সময় লাগলেও 

এসেছে-এটাই বড় কথা। এর কৃতিত্বের বড় অংশীদার তারাই 
যার! এর. প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন । সরকারী খণ, সরকার, 

তৈরী বাজার তাদেরকে সাহায্য করেছিল। সহযোগিতা করে- - 
ছিল ইউ, বি, আই। কতিপয় তীতশিল্পীই সেদিন ফুলিয়ার 

মাটিতে তাত সমবায়ের ভিতট1 গেঁথেছিলেন । অজি তাদেরকে 
অনুসরণ করছে অনেকেই | ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৭-র মধ্যে ফুলিয়। 

উপনগরী, নবলা ও বেলগড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা মিলে প্রায় 
৩০টি সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে। এট! সুলক্ষণ। সমবায় 
সমিতির বৃদ্ধি মানেই এক কথায় যৌথ প্রয়াসে বিশ্বাস বেড়ে 
ওঠা । অবশ্য সমবায়ের আদর্শকে - মেনে নিয়ে যদি" পথ হাটি. 
তা হলেই সম্ভব নয়তো নয়। যে তিনটি অঞ্চলের প্রায় ৩০টি 
তাত সমবায় সমিতির কথ! উল্লেখ করলাম তাদের অধিকাংশের 
কাছেই ‘সাহিত্য সৈকত’ পত্রিকার প্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন | 
কেন, কি উদ্দেশ্যে সমিতি তাঁরা গড়ে তুলেছেন, কি তাদের 
ভাবনা চিস্তা-_কী-ই বা ‘ভবিষ্যৎ এইসব বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাস। 
রেখেছিলেন-__যারা যেমন জবাব দিয়েছেন তাঁদের জবান্টীতেই 
সে কথা আমরা তুলে ধরেছি অন্যত্র । আমি নিজেও কোথাও 
কোথাও গেছি। সাধারণ iffe থেকে শুরু করে সমবায় 
সমিতির সম্পাদক, ম্যানেজার, ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা” মহাজন, 
সাধারণ ক্রেতা এদের- সঙ্গে কথ! বলেছি টাঙ্গাইল শাড়ীর 
ভবিষ্যৎ নিয়ে। কিন্ত ভাবিয়ে তোলার মত তেমন কোন জবাব 

কারও- মুখ থেকে শুনতে পাইনি । 

| ক্রেতার কথাই আগে শোনাই। একাধিক ক্রেতা আমাকে 
অভিযোগ করেছেন শাড়ীর রঙ সম্পর্কে । femi এসে শাড়ী 


৮০ সাহিত্য সৈকত/(শারদীয়) অক্টোঃ-ডিসে৮৭ 


কিনে নিয়ে গেছেন সেই শাড়ীর রঙ উঠে গেছে। এক সমিতি 
থেকে আর এক সমিতি, এক মহাজন থেকে আর এক মহাজন, 
এক তীতি কাড়ি থেকে আর এক তাতিবাড়ি--শাড়ী এক হলেও 
দামের তফাৎ যথেষ্ট । 


সমবায় সমিতির কর্মকর্তাদের অধিকাঁংশরই অভিযোগ 
ব্যাঙ্কের খণ ন। পাওয়া । এই ব্যবসায় যে পরিমাণ টাকা লগ্নী 
প্রয়োজন সে পরিমাণ টাকা তাদের নেই । সরকারী খণ, 
ব্যাঙ্ক খণ এবং উৎপাদিত সামগ্রীর নিশ্চিত কোন বাজার ন! 
থাকাষ ব্যবসার অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। 

এক ব্যাঙ্ক প্রতিনিধির কথা--খণ দিতে তাদের কোন 
আপত্তি নেই। ব্যাঙ্কের ব্যবসাটাই টাক! দেয়া-নেয়ার 
ব্যবস।। কিন্ত সেই প্রতিষ্ঠানকেই তারা খণ দেবেন যখন 
দেখবেন খণ পরিশোধ করবার মত যোগ্যতা ও সুনাম অঞ্জিত 
হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির । তাত সমবায় সমিতির বাজার সম্পর্কে 
ব্যাঙ্ক এখনও নিশ্চিত নয়। 

সমবায় সমিতি গড়ে ওঠার ফলে বড় বড় মহণজনদের 
যে তেমন কিছু অসুবিধা হয়েছে তা নয়। বরঞ্চ সমিতির পরি- 
চিতির জন্যে যে সুনাম তার ভাগীদাঁর তারাও হয়েছেন | তবে 
মহাজনের শোষণ, অন্তত ফুলিয়ার তাতশিল্পে কমেছে বলেই মনে 
হয়।' সমিতির সদস্য হয়ে একজন তাতি ৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করে যত 
মজুরী পায়, মহাজনের ঘরে বসে কাজ করেও প্রায় সেরকমই 
পায়। দক্ষ শিল্পীরা তুলনামূলকভাবে বেশি পায়। হু" একজন 
মহাজন আছেন--বেশ শ্লিরুচি, সম্মত মানুষ। তারাও 
এখানকার শাড়ীর এ বৃদ্ধির কথা ভাবেন, বাজার নিয়ে ভাবেন, 
ক্রেতার চাহিদার দিকটা ভাবেন, উন্নত মানের . শাড়ী তৈরীর 
কথা ভাবেন। | 

দেখেশুনে এখানকার তাতশিল্প সম্পর্কে ভাল মন্দ আমার 
য মনে হয়েছে তা হল 


সাহিত্য সৈকত/(শোরদীয়) আক্টো-ডিসে১+৮৭ ৮১ 


১). এখানকার বেশির ভাগ শিল্পীদের মধ্যে শিল্প চেতনা রয়েছে। 

২) পরিশ্রম করে কিছু একট! গড়ে তোলার মানসিকতা আছে। 

e) 'যৌথ উদ্যোগ নেরার মত আগ্রহ আছে । 

৪) তাতশিল্পের ভিতট! সমবায়ের এবং ফুলিয়ার তাতে বংশ 
পরম্পরার একটা ছাপ থাকায় উৎকর্ষতা বাঁড়ছে। 

€) শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা এই শিল্পে আত্মনিয়োগ (করছেন 

_ শিল্পের উন্নতির ভাবন! ভাবছেন |. 

.w) যে পরিমাণ অর্থ লগ্নীর প্রয়োজন ফুলিয়ার dtes সে পরি- 
মাণ লগ্নী নেই। - 

৭) সরকারী পুষ্ঠপৌোষকতা. আছে, এর উন্নয়নের জন্যে 
সরকারের ভাবন! চিন্তা আছে কিন্ত ব্যাপক বাজার নেই। 
সরকারী সাহায্য, ব্যাঙ্কের খণ, সমবায় সমিতির উদ্যোগ 
এসব সত্বেও স্থায়ী বাঞ্জার তৈরী হয়নি। কলকাতার বড় 
বাজারই এখনও বড় ক্রেতা, তারাই কাচামালের বড়" 
যোগানদার । | a 
আমার মনে হয় সমবায় সমিতিগুলোকে বড় করে ভাবতে 

হবে এইখানটায়'। উৎপাদিত সামগ্রীর, গুণগত মানের কথা: 

যেমন, তেমনি বাজারের কথাটাও। বাঁজার না থাকলে বিক্রি 
হবে কোথায়। কোন বস্তুর বাজার যদি থাকে, আধুনিক 
ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে টাকার অভাব 'বড় অভাব নয়) 
ব্যাঙ্ক আছে, বহু অর্থ পগ্নীকারী সংস্থা আছে যারা লক্ষী 
করতে এগিয়ে আসবে । যেমনি যৌথ প্রয়াস এক "একট! 
সমবায় সমিতির জন্ম. দিয়েছে সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই সবগুলো! সমিতি 
যদি এরক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে, নিজেদের উৎপাদিত সামগ্রীর বাজার 
নিজেরাই তৈরী “করবে বলে ভাবে __কাজটা অসম্ভব বলে 
আমার মনে হয় না। আর যদি না পারে তে! ভবিষ্যৎ 

ভাল মনে হচ্ছে না। বাজার যার! স্থষ্টি করতে পারবে ন! 

,সেইস্ব সমিতিগুলো। মার. খাবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে 
কীনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।- আর যদি তাই 


৮২ সাহিত্য সৈকত/(শারদীয়) অক্টোঃ-ডিসে’৮৭ 


হয * বড়বাজারের মহাজন! খাটি তৈরী করবে এখানকার 
তাতশিল্পে সরাসরিই' হোক বা এজেন্টের মাধ্যমেই হোক ৷ 

বাজার তৈরী করতে হলে. ক্রেতা ধরতে হবে।' ক্রেতা 
ধরার প্রক্রিয়া এই নয়-রাস্তা থেকে খদ্দের ডেকে নেওয়া বা 
রিক্লাওয়ালাকে বলে রাখা-_শাড়ী কেনার জন্যে কেউ এলেই 
“এই মোকামে” নিয়ে আসা । 

বাজার তৈরী করতে হলে ক্রেতার চাহিদা বুঝতে হবে। 
সমাজ, পরিবেশ এই সবের 'সঙ্গে মানুষের রুচি, রুচিভেদের . 
অবস্থা ইত্যাদি বুঝতে হবে। 'একজন অল্প বয়সী মহিলার 
- সঙ্গে একজন বয়স্কা মহিলার রুচি ও চাহিদার পরিবর্তন হওয়া- 
টাই স্বাভাবিক, আবার একজন বাঙালী ভদ্রমহিলার রুচির 
সঙ্গে একজন মাদ্রাজী বা বিহারী ভন্রমহিলার রুচিগত পার্থক্য . 
হতেই পারে । ফুলিয়ার তাতকে সর্বভারতীয় বাজারে প্রতিষ্ঠিত 
করতে হলে সব রাজ্যের মানুষের কুচি ও চাহিদার দিকটাও 
মাথায় রাখতে হৃবে। . 

উৎকর্ষতা বাড়াতে হবে। কাচামালে, রঙে, সুতোর 
বুননে এবং ডিজাইনের দিক থেকে ! ডিজাইনের .দিকটা একট! 
মন্ত বড় দিক । কেউ কেউ যে এই নিয়ে ভাবছেন না তা নয়__ 
. ভাবছেন । কিন্তু এই ভাবনাট। আরো ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন । 
আমি শিল্পী নই তবু মনে হলো বলে, বলছি, ভারতের রাজ্য- 
গুলোর এক্‌ একটা সিম্বলিক চিত্র আনা যেতে পারে শাড়ীর 
পাড়ে, আনে যেতে পারে. জেলায় জেলায় লোকসংস্কৃতির 
এক একট! রূপ চিত্র ! ভাক্কর্ষকে তুলে ধরা যেতে পারে শাড়ীর, 
অশচলে। ' ফুলিয়ার তৈরী শাড়ীতে ফুলিয়ার একটা মডেল 
তৈরী'করা যায় কিনা তা নিয়ে শিল্পীরা ভাবতে পারেন। 

আর একট! জিনিস করা যেতে পারে।, -_করাট! খুব 
সহজ নয় আবার সম্মিলিত প্রয়াস থাকলে অসম্ভবও কিছু নয়। 
' জিনিস্টা হলো একট! মিউজিয়ম ৷ শাড়ী মিউজিয়ম! . কোন 


সাহিত্য সৈকত/শোরদীয়) অক্টো-ডিসেঃ৮৭ ৮৩ 


শোরুম নয়, বিক্রয় কেন্দ্র নয় একেবারেই মিউজিয়ম |. 
একটা ঘর চাই, সংরক্ষণের জন্যে কিছু আসবাবপত্র চাই, দেখা- 
শোনার, জন্যে একজন লোক চাই। যা সংগৃহীত ও সুরক্ষিত 
হবে ত!’ কোন আত্মিক মূল্য যোগাবে না যা যোগাবে তা মূল্য 
দিয়ে কেনা যাবে না) সংরক্ষণের জিনিসটা হলো নতুন নতুন .. 
ডিজাইনের শাড়ীর এক একটা পাড়। একটা করে পাড় সংগ্রহ“ 
করলে মাসে প্রায় ১০,০০০ পাড় সংগৃহীত হতে HOT | এ দিয়ে 
মিউজিয়ম ভরে উঠবে ! বর্তমান ও ভবিষ্যতের কাছে. দলিল 
হয়ে থাকবে। এইসব ইতস্ততঃ কিছু ভাবনা! . ভাবা এক্‌ 
আর তাকে কাজে রূপ দেওয়া আর এক | সেট! সম্ভব তাদের 
পক্ষেই যার! জড়িয়ে - রয়েছেন এই কাছে! 
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. | 'সাহিত্যু সৈকত/(শারদীয়) অক্টোঃ-ডিসে*ণ 


সাবিক গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী (আই আর ডি পি) 
নদীঘ্বা £ ১৯৮৭-৮৮ সালের কর্মসূচী 
১৯৮৭-৮৮ সালে আই আর ডি পি প্রকল্পে ১৬ হাজার 

২ শত গ্রামীণ পরিবার, প্রান্তিক কৃষক, ক্ষুদ্র কৃষক কৃষি শ্রমিক 


কুটির শিল্পী, মৎস্যজীবী, যারা দারিদ্র্য সীমার নীচে আছেন 
( অর্থাৎ যে সমস্ত পরিবারের বাধিক আয় অনধিক ৪ হাজার 


৫ শত টাকা ) উপকৃত হবেন। এই সব পরিবারদের জন্য উপযুক্ত 
প্রকল্প রচিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্ক খণের ব্যবস্থা কর! 
হয়েছে এবং সম্ভবপর প্রযুক্তিগত zie Tal, বিপণন ব্যবস্থা ইত্যাদির 
সংস্থান কর! হচ্ছে। 

নদীয়া জেলার ১৯৮৭-৮৮ সালের বাঁধিক প্রকল্পে মোট 
৬ শত ৬৪ লক্ষ টাকার 'প্রকল্প ব্যয় অনুমোদিত হয়েছে । এর 
মধ্যে ২২১ লক্ষ টাকা অনুদানস্বরূপ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় 
সরকার প্রদান করবেন এবং ৩৯৮ লক্ষ টাকা জেলার প্রায় 
১০০ ব্যাঙ্ক শাখা থেকে সংগৃহীত হবে | 

উপকৃত পরিবাঁরদের মধ্যে শতকরা ৪৩ জন তপশীলি আদি- 
বাসী সম্প্রদায়ভুক্ত হবেন এবং শতকরা ৩০ জন মহিলা থাকবেন | 


পরিবার প্রতি বিনিয়োগের লক্ষ্য রাখা হয়েছে ৪ হাজার ৫ শত 
টাকা । «tel প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রায় ১০ হাজার একর 


জমিতে সেচ ব্যবস্থা যুক্ত করা হবে। এজন্য প্রায় ১ কোটি 
টাকার প্রকল্প রচিত হয়েছে। এবছর বন্যায়, ফসল ব্যাপক- 


ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার জন্য, রবিচাষে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক- 
দের সহায়তা প্রদানের জন্য আই আর ডি পি প্রকল্পে ক্ষুদ্র 


সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে গুরুত্ব দেওয়া হবে। আই আর ডি 
পি ও ক্ষুদ্ৰ সেচ প্রকল্প বিশদফা কর্মস্চীর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । 


এইসব প্রকল্প নদীয়া জেলাতে পঞ্চারেত, সরকাবী কর্মী ও 
ব্যাঙ্ক কমীদের যৌথ উদ্যোগ ও সহযোগিতায় সন্তোষজনক 


ভাবে রূপায়িত হচ্ছে। 
দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পসমূহ বূপায়ণে সকলের সহযোগিতা কাম | 


কৃষ্ণনগর» ১৭ই সেপ্টেম্বর,'৮৭ প্রকল্প আধিকারিক 


নদীয়। জেল গ্রামীণ উন্নয়ন "isl 
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মাটির গা থেকে বর্ষার জল শুকোয়নি এখনও-_-শরতৎ এসে 
গেলো । ভিজে মাটির বুকে সাদা কাশ হাসি মুখ তুলে 
তাকায়। কাঁশফুলের হাসি জানান দেয় 'পুজোর আর দেরী 


পুজোর দিন মানে raw দিন। ভালোলাগার মানুষকে কাছে 
পাবার দিন। প্রিয় সান্নিধ্যে মধুর হয়ে উঠুক পুজোর এই 
দিনগুলো i v 


ur 


আমরা কিছু উপহার তৈরী করে রেখেছি। জড়োয়ার অলংকার, . 
গিনি cata অলংকার । আধুনিক ডিজাইনের হাজারো 
রকমের অলংকার পাবেন আমাদের কাছে । আপনি 
আপনার মনের মহনটি বেছে নিন । 


এ টি gem 


ফুতিয়) রেল বাজার, বেজেজার্ত, নদী) । 
(মাছ বাজারের সমিকট |) = —— 





প্রোঃ শৈলেন কুমার কর্মকার 


- 


বিঃ দ্রঃ--আমাদের দোকান প্রতি বুধবার পূর্ণদিন বন্ধ থাকে। 


গ্রামীণ, . 
এনেছে অপরূপ রুটিগম্মত বন্্সন্তার 


| ; 
(E ; 


৪ঠা সেপ্টেম্বর "v4 হইতে বিশেষ রিবেট 


সুতি খাদি--৩৫% fro পিক্ক-_২০% 
স্পান সিন্ধ--৩০% পলিবস্্র-৪০% 
আদি ও অকৃত্রিম বালুচরী, মুর্শিদাবাদ সিল্ধ শাড়ি, 
আধুনিক 'পলিবন্ত্র এবং এতিহৃপূর্ণ সূতি,, রেশম ও পশম খাদির 
অপূর্ব সম্ভার । রঙে, রুচিতে, ডিজাইনে, ও দামে মনোরম 
পসরা সাজানো রয়েছে আপনারই জন্যে ৷ 
E , আমাদের CIN — 


! মহাকরণ বোলপুর তমলুক 


১২, বি. বা, দি. বাগ. মালদহ , বেনাঁচিতি (দুর্গাপুর) | 
wq রায়গঞ্জ. বসিরহাট 
' গোলপার্ক বেহালা (grex) বিষুৎপুব 


হাওড়! (সাবওয়ে) . বেলঘরিয়া হলদিয়া (ছর্গাচক্) 


1 


পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্থদ 
২, মুজাফফ,র আহমেদ Bb, কাতিকাতা-১৩ 
[প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত] 


ruf সুরক্ষা, সুনিস্ডিত নিরাপত্তা, সর্বাধিক সুদ, 
আয়কর ও সম্পদ করে (রেহাই, পৰিচয় পত্র ৪ ম্রনো- 
নয়নের ব্যবস্থা এবং জীৱন বীমার ইনি যুক্ত 


ক্ষ সঞ্চয় প্রকল্পসমূহ ৷ 
gr পোষ্ট অফিস সের্ডিস ব্যাঙ্ক পাশবই ali 
মাত্র ২০ টাকা দিয়ে পাশবই "খোলা যায়। একক নামের 
পাশ বইতে ২৫০০০ টাকা € যুগ্ম নামের পাশ বইতে ৫০০০০ 
টাকা সর্বাধিক জমান যায়। সুদের হার ced — 


চেক" বইয়ের ব্যবস্থা আছে। ! 3 204 


ed বছরের ইন্দির! বিকাশ পত্র 
যত খুশী কেন! যায়! কেনার সময় দরখাস্তের প্রয়োজন 
হয়না। ৫০০, ১০০০, ও ৫০:০" টাকা মুল্য মানের সার্টি-, 
ফিকেট ডাকঘর হ’তে, অর্ধমূল্যে' কেনা ষায়। 
মাত্র c বছরে জমা টাকা দ্বিগুণ vui | 
৬ বছরের জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট i" রায়) 
যত 'খুশী কেনা যায়। ৫০, ৯০০, NO AAG! 
১০০০০ টাকা -মূল্যমানে পাওয়া ষায় । চক্রবৃদ্ধি হারে ১১%। 
es^ টাক! £মেয়াদান্তে ১৯০১০ হয় (প্রবাসী ভারতীয়ের 
আমানতে .করমুক্ত সুদ vell বারি জমা টাকা ও প্রাপ্য .. 
সুদ যাহা প্রতি বছর আমানতকারীর পক্ষে বিনিয়োগ করা হয়: 
আয়কর রেহাই যোগ্য । 
৬'বছরের জাতীয় zem টিকেট (এম পৰ্য্যায়) ' 


যত খুশী কেনা যায় । ১০০, ৫০০, ১০০০, ৫০০০ ও ১০০০৯ 
টাকার মূল্যমানে 'পাওয়া যায়। সুদের হার ১১%। সুদ 
৬ মাস অন্তর দেওয়! হয়। ( প্রবাসী ভারতীয়ের জন্য কর ; 
Am ১৩%) ৷. জমা টাকা আয়কর রেহাই, যোগ্য। , 


fl s ১ সাহিত্য সৈকত/শারদীয়) অক্টোঃ-ডিসে*৮৭ 


১০ বছরের সামাজিক নিরাপত্তা সার্টিফিকেট 


উদ্ধসীমা। ' ৫০০০ টাকা! কেবলমাত্র ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়স্ক 
ব্যক্তি একক নামে কিনতে পারেন। ৫০০ ও ১০০০ টাকা 
মূল্যমানে পাওয়া যায়। চক্রবৃদ্ধি হারে ১১'৩% ৫০০ টাকা 
জমায় মেয়াদ অস্তে ১৫০০ টাকা পাওয়া যায়। জম! টাকা 
১০ বছরে ৩ গুণ হয়। '২ বছর. পর কোনও কারণে অথবা 
আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কারণে মৃত্যু হলে সঙ্গে সঙ্গে মনোনীত 
ব্যক্তি বা আইন সঙ্গত উত্তরাধিকারীকে এককালীন মেয়াদাস্তিক 
পুরো টাকা দেওয়া হয়। ৩.বছর পরে ভাঙানে। যাবে 
(সেক্ষেত্রে সুদের হার কম )1 


৫ বছরের পোষ্ট অফিস রেকারিং ডিপোজিট 


মাসিক ১০ টাকা ও তদুর্ধে ৫ টাকার গুণিতকে যত খুশী টাকা 
জমানো! যায়। ১০ টাকা মাসিক' জমার পাশ বইতে ৫ বছর 
পরে ৭৯৭১০ টাকা পাওয়া যাঁয়। চক্রবৃদ্ধি হারে ১১%। 
৬ মাস বা ১ বছরের অগ্রিম জমায় রিবেট পাওয়া যায় ৷ 
১৮ থেকে ৫৩ বছর বয়স্ক ব্যক্তির ৫০ টাক! পর্যন্ত জমার পাশ 
বই ২৪ মাস অন্ততঃ চালু থাকার পর আমানতকারীর মৃত্যু 
হইলে তার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারী মেয়াদাস্তিক প্রাপ্য 
‘ টাকা পাবেন। পাশবই খোলার ১ বছর পরে প্রয়োজনে পাশ 
বই বদ্ধ করে টাকা তোলা যায়। ' 
প্রকল্পগুলির বিষয়ে বিশদ জানিতে হইলে ব্লক সেভিংস 
অর্গানাইজার, fef] সেভিংস অফিসার (কৃষ্ণনগর ও 
রাণাঘাট ) বা! সহ অধিকর্তা স্বল্প সঞ্চয় নদীয়া জেলা কৃষ্ণনগর 
এর সাথে যোগাযোগ করুন )। : 
জেলা প্রশাসক 
va সঞ্চয় বিভাগ নদীয়া 


সাহিত্য সৈকত/(শারদীয়) অক্টোঃ-ডিলে৮৭ + | ৯১ 


shes দেবা ৭8 বৎসর 


[নদীয়া পিট সেপ্ট)াল কো- 
অপারটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


(vg অফিস £ কৃষ্ণনগর, নদী'য়। 

১৪টি শাখার মাধ্যমে জেজাত দেবার রত 1 
X .সকল প্রকার আমানতের উপর প্রদেয় W« অন্যান্য 

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের তুলনায় ২% বেশী। 
Jck আপনার সঞ্চিত অর্থ ' ভারত সরকারের আমানত বীমা 
প্রকল্পের wei i 
Jckek সেফ ডিপোজিট .লকাবের ব্যবস্থা, আছে। 

ব্যাঙ্কের বিভিন্ন আমানত প্রকল্পে অংশ রিনা 

' আমানত বিনিয়োগ করুন, 


কেন্ীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ens 
jo ০ 


quin জেলার eges সমবায়সমিতি প্রসঙ্গে 


কলার প্রায় ১৪৫টী T সমবায় সমিতি নদীয়। 
জেলা! কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের 'সদস্ত |. সমিতিগুলি সরকারী ' 
. অনুদান ও খণ ছাড়া সুষ্ঠুভাবে Xu উৎপাদন ও বিপণন করার 
জন্য নাবার্ডের - অর্থানুকুল্যে এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রায় 
১৪৩ লক্ষ টাকা ক্যাশ ক্রেডিট T শতকরা. ৭:৫০ । হার 
সুদে পাইতেছে.। 
এই পরিকল্পনায় শাস্তিপুর, নবহীপ প্রভৃতি বিভিন্ন ব্লকের. 
- বৃহু পরিবার সমবায় আন্দোলনকে সফল. করতে সক্ষম হয়েছে | 
বর্তমানে প্রাথমিক তন্তজীবি, সমিতি সমুহের- উৎপাদিত 
বন্্রাদি বিপণন করেন শীর্ষ স্থানীয় বিভিন্ন সমবায়, বিপণন 
সংস্থ৷ ৷ কিন্তু উক্ত বিপণন সংস্থা সমূহ সময়মত ও প্রয়োজনমত -. 
সরবরাহ কর! বস্তাদির মূল্য প্রাথমিক সমিতিগুলিকে দিতেছেন। 
তাহাতে প্রাথমিক সমিতিগুলি অর্থাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে 
শীর্ষস্থানীয় সমবায় সংস্থা ও রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্র কুটার শিল্প 
বিভাগের দষ্টি' আকর্ষণ কারতেছি-_এর . একট। সুষ্ঠু ব্যবস্থা 


মুল্িয়ার ভাত সমবায় 
Ne TEE 

ফুলিয়ার ভাতের সুনাম এখন দেশ জুড়ে । বিদেশেও পাড়ি 
দিচ্ছে এখানকার শাড়ী। ' সুতি, সিক্ক, রেশম, পলিয়েষ্টারের 
জমিনে কত ডিজাইনের পরিপাটি । “ ফুলিয়া উপনগরী, ase 
ও came] এই তিনটি অঞ্চল fxrw ভাত সমবায় সমিতির 
সংখ্যা এখন প্রায় তিরিশটি সমিতিগুলোর কাছে আমরা তাত 
শিল্পের ওপর কিছু প্রশ্ন রেখেছিলাম । গসনেকেই আমাদের দেওয়া, 
প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়েছেন.। প্রশ্নগুলো ছিল এরকম :— 


১। কবে এবং কিভাবে প্রতিষ্ঠানটির জম্ম হল? 

২। সমবায়ের সদস্য কতজন? | 

৩। সমবায় সমিতি গঠন করার উদ্দেশ্য? Hl 

৪। এখানকার ভাত শিল্পের উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা 1 
e| মোট লগ্নী : সরকারী সাহায্য, ব্যাঙ্ক খণ ইত্যাদি ৷ 


wa সমবায়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবন]। 


সমতির কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জবাব তুলে ধরা 
* হল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলার হস্তচালিত. ভাতকে নিযে 
ভাবছেন, যতদূর জানি রাজ্য সরকার এই শিল্পের উন্নতি ও 
সমৃদ্ধি চান। DS - ১ 


ts বাংলার মধ্যে মাত্র কয়েকটি তাত xam সমিতির 
স্থবিধা-অন্ুবিধা, ভাবনা চিন্তার কধা আমর] ভুলে ধরলাম। 
এবার সরকার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর এদের সম্পর্কে ভাবুন । 


P 
১'। 


 স্াজিয়া টাঙ্গাইল শাড়ি বয়ন শিল্প 


সমবায় সমিতি লিঃ. 


ৃ d বসাক পাত্তা, চি m MEME 


১৯৭৩. সালে চরম' আতিক দুর্দিনে; এক ‘ব্যাপক — 
আন্দোলনের মাধ্যমে প্রথম একটি; সংঘ রূপে গঠিত হয়। 


পরে ১৯৭৭ সালে সমবায়ে রপাস্তরি iwi 


t 


সদস্য সংখ্যা ৩২৫ Wa ' A | 
weit: সদস্যদের ÍT মজুরী প্রদান কৰে তাদের অধিক 
'অনটন দ্র 'করে' জীবন! যাত্রার মানোন্নয়ন: সাধন | তাত, 
বস্ত্র উপাদন বৃদ্ধি ও তার বাজারজাত. ঝরা qb ব্যবস্থা 
eni সেই সঙ্গে তাত s মান বৃদ্ধি এ ও বৈচিত্র 


.সাধন। o — 


ফুলিয়ার অর্থনীতি আজ .তাতশিল্প নির্ভর । "m 
ধবংসোম্মথ এই শিল্পকে ব্যাপক সমবায় আন্দোলনের ফলে 


, রক্ষী করা গেছে। বাজার সম্প্রসারণ ও "Gi উৎকর্ষ 


tl. 


$1 


সাধনের পথে উল্লেখযোগ্য, সাফল্য লাভ করা গেছে। এই 
সমবায় আন্দোলনের অগ্রদূত হিসেবে এই। "ae e 
স্বীকৃত। c ফি" 
ed: প্রায় e» লক্ষ টাকা ] 


ভবিষ্যতের ভাবনা :: বহুমুখী: পরিকল্পনা কাৰ্যকৰী eus 


যেমন, ১। বিভিন্ন না বন্তর উৎপাদন d ২), উন্নত 
ধরনের 'ভাঁত সরঞ্জামের ব্যবহাৰ প্ৰবৰ্তন | ৩ i “অত্যাধুনিক 
ki কারখান। স্থাপন । $ বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন । i 
'ক্রেতা সমবায়ের 'মাধামে -সদস্তদের .সেবা' করা ॥ ed 
'ফারিগরী। শিক্ষার জন্য কারখানা ও গবেষণাগার স্থাপন ৷ 
৭।. সমিতির নিঞ্জন্ব ভবন, কারধানা ইত্যাদি নির্মাণ। 


টাঙ্গাইল wea উন্নয়ন সমবায় 
| wfafefas ^ 070 


'বচাবগাকপাড়া, কিয়া, নদীয়া 


£ 


১৯৭৪ সালে সংঘরূপ | পরে ১৯৭৭ সালে সমবায় সমিতিতে 
রূপান্তর i 7 

সদস্য সংখ্যা £ ৩১৫ 

লগ্মী,; ২৮ লক্ষ টাকা (প্রায়) 

ক্রমিক e, s e ৬ ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ি বয়ন শি 


সমিতির অনথরূপ। lh 


i aga zpferi exar সমবায় সমিতি লিঃ 


কালো কামিনী ভবন, নতুন ফ্কুধিয়া, ফুধিয়া কলোনী, নদীয়া 


> 


১৭/৪/৭৬ মাঠপাড়া সার্বজনীন ক্লাবের সদস্তদের সাথে 
আলোচনা করে, মাত্র ১৭জন. সদস্ত নিয়ে সমিতির প্রতিষ্ঠা - 
হয়। এজন্য তৎকালীন হস্তঠাত উন্নয়ন আধিকারিক 
শ্রীপনাতন মল্লিক মহাশর যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। 
বর্তমানে সমিতির sry সংখ্য।--৩৪৬+ ১+ ২ 

তন্তজীবিদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
মান উন্নয়ন | 

দীর্ঘদিনের সামার্জিক.কুসংক্কার, অবহেল। ও বঞ্চিত অবস্থা 
হইতে উত্তরণের প্রাথমিক পর্যায়ে আমর! ন্যায্য মজুরী, 
উন্নতমানের কাচামাল ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছিল 
বর্তমানে সদস্যদের fue o ঘরবাডী ও শিক্ষা বিষে 
অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে এবং সদস্যদের ভবিস্তানিধি ae; 
হাতে নেয়া হয়েছে! 


€ 1 


মোট লগ্নী- | 
১7 ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া C 


শাস্তিপুর শ্রাখা হইতে ' ৫ --১৩২০ লক্ষ 17 
১ ২।ক) শেয়ার মূলধন we বাবদ _৮-- *:৫* » 
«) উন্নত মানের তাত সরঞ্জাম — ০২৮ ৯ 
oJ) সদস্তদের শেয়ার বাবদ, :-- ৮৩০ » 


প্রাথমিক সমবায় সমিতির ভবিষ্যত নিয়ে বড় চিন্তা ভাবন! 


কোথাও বিশেষ হয় না, বিশেষ করে অল্প মূলধন : এর 
বিরাট অন্তরার তবুও আমরা সমিতির fae বিক্রয় 
Cem, নিজন্ঘ রং কারখানা, ১ সমিতির  fawu. ঘরবাড়ী 
তাত কারখানা, সদস্তদের চিকিত্সার সুবিধা “ইত্যাদি নিয়ে 
আলোচনা শুরু করেছি । এর মধ্যে রাজাসরকার ও কেন্দ্রীয় 
সরকারের অর্থ সাহায্যে (N. C.D.C.) সমিতির নিজন্ব.. 


| ঘরবাড়ী তৈরী হতে চলেছে | দোকান করার জন্য ডাইরেক্টার, 


অফ হ্যাণ্ডলুম, . ওয়েষ্ট বেঙ্গল অর্থ সাহাযোর প্রতিশ্রুতি 


দিয়েছেন। 3s কারখানা করার জন্য, প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা. 
তৈরী হচ্ছে। এর টাক! দেবেন N. 0. D.C. কেন্দ্র ও ' 
রাজ্য সরকার যৌথ ভাবে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে এই - 
^ প্রকল্পগুলি রূপায়িত হবে। k SE 


\ 


V 
4 


enpiada gam সমনায় afe fi 


প্রচ্ুল্রনগল্প, বোল মাঠ, নদীয়া' 
প্রফুল্পনগর. গ্রামটি মূলত: তপশীলি জাতিতুক্ত সূৰ্ম্পদায়ের 


লোকের বাস। অনুন্নত এবং আধিক দিক 'থেকে দুর্বল এই 
এলাকার অধিকাংশ ‘মানুষই 'তাত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । 
বেশীর ভাগ শিল্পীরাই মহাজনের শ্রমিক হিসাবে কাজ-করতেন। 


A 


পরবর্তী সময়ে সরকারের ডি, আর, ডি, এ প্রকল্পে কিছু খণ কেউ 
কেউ পেরেছেন, কিন্তু যথাযথ বাজার সৃষ্টি করতে ন! পারার দরুন 
বাবসা লাভজনক হযে উঠেশি,। এই কম মজুরী প্রাপ্ত মহাজনের 
শ্রমিক এবং ক্ষতিগ্রস্ত ভাত শিল্পীরা একদিন সংগঠিত হল এবং 
সমবায়ের চিন্তা করল। প্রতিষ্ঠানটির জন্মের মূল কথ! মূলত এটাই 


১। ১২.৬. ৮৫ প্রতিষ্ঠানটি বেঞজিট্রিভুক্ত হয় i 


, / 


২। সমবায়ের সদরম্ত মোট ৬২জন (8৭জন তপশীলি জাতিভুক্ত) 
e| সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করার ইচ্ছাটাই সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য 


$1 বর্তমান সমিতি গঠন হওয়ার ফুল তাত শিল্পের উন্নতি. 
হুভাবে হয়েছে বলা যেতে পারে ১) ৬২জন সদস্যকে আমর! 
কাজ দিতে পেরেছি কাজের বিনিময়ে তাদের রোজগার হচ্ছে এবং 
কম বেশী আধিক সচ্ছলতা এসেছে। ২ পণ্য উৎপাদনে 
অ মর বৃদ্ধি ঘটিরেছি। 


e| মোট লগ্নী ৪৬৫৭৩'০* টাকা / এর মধ্যে ৩৩৬৬"*০ টাকা! 
সরকারী সাহায্য বাবদ পাওয়া গেছে "ব্যাংক খণ এখন পর্যন্ত 
পাওয়া যায়নি । এ | 


ei আধিক দিকটা! সুরাহ! যদি হয় অর্থাৎ ব্যাংকের মাধ্যমে 
সরকারী ঝণ পাওয়া ষায় তাহলে আমরা যেমন সদস্য সংখ্য! 
বাড়াতে পায়ি তেমনি নিজেরা, একটি রং কারখানা স্থাপন করতে 
পারি এবং বিভিন্ন শহরে শোরুম খুলতে পারি এবং যৌথ উদ্ভোগ 
নিয়ে এর স্থায়ী উন্নতির ভাবনা ভাবতে পারি। বাস্তব ক্ষেত্রে 
দেখা যায় সরকারী টাকা পয়সা পেতে গিয়ে খুব ভূর্গতে হয় ৷৷ 
এব্যাপারে সরকার দৃষ্টি দিলে আমরাও বহুমুখী পরিকল্পনার কধা 
ভাবতে পারি i | 


ni 


aem প্রগতিশীল তনুবায় 
, ' সমবায় সমিতি লিঃ 


চটকাতজা, জমা ql, নদীয়া MEC 
1 

 *১। প্রথমে ১৭/৮/৮৫ প্রস্ততি. নেবার পর সরকারী 

Registration আমর! পেয়েছিলাম ,১০/২/৮৬,। রেজিস্ট্রেশন ' 
নং৩৪ ডি, এইচ, টি এণ্ড «, fo, আর। : | 

| | E 1 QU J T x 

^ Wen ^ um E n . x 

২। আমাদের সমবায়ের m সংখ্যা চালিত fpi | 


TN E - ৮ “ 


! 
"er সমবায় গঠন করার E মত, সাধারণ 


লোক, যাদের নিযে এই সমবাঁয় তৈরী, তার! অন্ততঃ _বামীনভাবে 
চলতে বলতে পারবে। তংৎসঙ্গে মহাজনের হাত হইতে, 
শোষণ্-এর নিষ্কৃতি পাইবে i | 
৪। তাত শিল্পের উন্নয়নে আমাদের বলতে সমগ্র ভাত শিল্পের ' 
বিরাট উন্নতি কেনন! এককথায় 28 Sw. 7 


r 


4 
d 


€i! Government UR এক, লাখ দশ হাজার টাকা, |. 
Bank Loan এখনও ELEM M D. C. C Bank. 


৬ সমস্ত সমিডিগুলি আরও যাতে; করে এক হয়ে চিন্তা- 
ভাবনা করা যায় তাহলে আরও উন্নতি হবে । ভবিষ্যতে আরও, 
বেশী সংখাক সদস্যও: কাজ পাবে ইহাতে! সবারই বিরাট: ৃ 
উপকার এবং উন্নতি হবে ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই । 


4 
T, 


agn উইভার্স কা- -অপারেটিভ 
. সৌগাইটি লিঃ 


ইন নতুন ষ্কুনিয়া, যা কালরাবী, eur 
১। কয়েক জন ভাত শিল্পী মিলিত হয়ে প্রথম সংগঠন তৈরী 
করে। এবং মোট ৭৫ জন ভাত শিল্পীকে নিয়ে গত ১৯৮৫ সালে 
২৬/১১/৮ সরকারী অনুমোদন লাভ করে। 


২। ৭? জন। 

e| আমরা আমাদের উৎপাদিত শাড়ী সংগঠনের মাধ্যম দিয়] 
fafez «14 প্রতিষ্ঠানে যাহাতে বিক্রয় করিতে পারি এবং 
মহাজনের চাইতে সমিতিতে আমরা মজুরীও বেশী লইতে পারি। 

$: আমরা অনেক চিন্তা-ভাবনা করিয়া সঠিক পথে আসতে 
পাত্রিয়াছি যে আমব। বদি তাত শিল্পীদের সংগঠিত করিতে পারি 
তাহা হইলে আমাদের আর মহাজনদের নিকট: ংদ্রায়বদ্ধ ভাবে 
থাকিতে হইবে না। নিজেরা পায়ে দাড়াইতে পারিব। এবং 
আমাদের সংগঠনেরও উন্নতি হইবে। সংগঠনের উন্নতি মানে 
আমার আপনার উন্নতি ৷ 

t| আমরা এখনও ব্যাঙ্ক, খণ পাই' ai সরকারী খণ 
পাইয়াছি মাত্র ৭৬,৫০০ টাকা। 
.— ৬। আমর! তাত শিল্পীগণ একতাভাবে যেমন সমবায় তৈরী 

করিয়াছি আমাদের উৎপাদিত শাড়ী সমবাষে জমা পড়ছে 
এবং এ শাড়ী আমরা www বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় 
করিতেছি ।  সমবায়ের' মাধ্যম দিয়া সরকার যেমন বাড়ী 
করিবার ' সুযোগ দিয়াছেন বুদ্ধ তাত শিল্পীদের চশমার বাবস্থাও 
করিয়াছেন । অতএব আমাদের বর্তমান প্রধান চিন্তা সমবায় 
সমিতিকে বাঁচাইয়া৷ রাখিতে হইবে। তাহা হইলে আমরাও 
বাচিয়। থাকিতে পারিব'। 


রা শাড়ী — ক্কো- 'অপারোটিভ 
' সোন্সাইটি লিঃ. 


'(ক্ুলিয়া বাস ষ্ট্যান্ড (পাঃ ফুল্িয়া কলোনী, জেলা-নরদীয়া 
i d ৮ & 


১। আমর! En তস্তশিল্পীগণ মহাজনের শোষণ থেকে মুক্ত 
হওয়ার আশ! নিয়ে সরকারী, সাহায্য সহামুভূতিকে মূল লক্ষ্য করে 
সমবায় গঠনের স্বপ্ন দেখে ২৪/৪/৮৬ তারিখে ১৩২ (একশত বত্রিশ) 
‘জন সদস্য এক সাংগঠনিক সভার সামিল হই। বিবিধ বাধা 
বিপত্তির মধ্য দিয়ে ১২/৬/৮৭ তারিখে এই সমিতি সরকারী 
. “নিবন্ধন” লাভ কৰিরাছে [C 


“এত গেল এক", পর্ব সমিতি বেজিদ্রি হওয়ার পর এ পর্যন্ত 
আমর! সরকারী সাহায্য পেয়েছি মাত্র ৪৮,*০ (আট চল্লিশ 
হাজার টাক! ) এটাই: আমাদের ব্যবসার মুলধন ৷. ১০০ ১০ 
কাউন্টের সাধারণ শাড়ী :প্রস্তুত করতে গেলে প্রতি ভাত পিছু 
৩০০০ টাকা হিসাবে আমাদের [CE X ১৩২) == ৯৬,০০০০ 
C fea লক্ষ ছিয়ানববই হাজার) টাকার প্রয়োজন | সেখানে. 
আমর! এই সামান্য মূলধনের উপর দাড়িয়ে | এই সংস্থার উদ্নরনের, 
কথা ব্বপ্র সামিল হয়ে দাড়িরেছে। তদুপরি তন্তঙ্জের দুরবস্থা / 
আমাদের পক্ষে 'কোট।” প পাওয়া ভার। কোটা যদিও পাই কাপড় ৃ 
সাপ্লাই দেওয়ার পর পেমেন্ট দিতে তারা যত দেরী করে আমাদের 
পুজির যথা সর্বস্ব হয়তো সেধানেই আটকে থাকে v 


এই সকল বাঁধা বিপত্তি কাটিয়ে সমবায়ের জগত উজ্জ্বল 
করতে আমাদের যেমন সক্রিয় তৎপরতার প্রয়োজন অপর দিকে, 
সরকারী মূলধন ও উৎপা'দত। শাড়ী রিক্রয়ের যথাযোগ্য ব্যবস্থা. 
দরকার | এছাড়া সমিতির ভবিষ্যৎ বিষময় হয়ে উঠবে ।.. 


4 


x 


মহাকানি-ক্ুত্তিবাস,স্মৃতি, Sm 
'গ্রাঘ_ কালী পুর, (পাঃ ফ্লুমিয়া বয়ড়া, ies au 
১। সমবারটি গত ২৭/৩/৮৫ afafee 8 
২। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৭২+ ১: 
৩। সাধারণ তীতিদের: মহাজনের কবল: থেকে তুলে নিয়ে 
এসে স্বনির্ভর করাই মূল উঁদ্দেশ্য। 
৪। কোন সাম্প্রদায়িক মনোভাব নয়, সমস্ত সম্প্রদায়ের 
মানুষকে এই শিল্প কর্মে টেনে আনার চেষ্টা করেছি আমর! ৷ 
৫1. মোট লগ্নী £ সরকারী খণ (মূলধন) ৪৮,০০০০ টাকা। 
ব্যাঙ্ক : WOES কোন খপ পাওয়া যায়নি i 
i অধিকাংশ সদস্যই সমবার সম্পর্ক ওয়াকিবহাল নয়। 
সরকার থেকে যদি সমবায় সম্পর্কে" প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা 
করা হয় তো ভাল হয়। 


z5,femr ভাত শিল্প. Sams স্াঘিতি লিঃ 
পাঃ লু'ইঢা, ফুতিমা, নদীয়া 

১। ১৯৭১ সালে বাংলা দেশের যুদ্ধের ফলে আমরা জীবনের 
দায়ে টাঙ্গাইল জেলা হইতে বাধ্য হই এপার বাংলা পশ্চিমবঙ্গে 
আসিতে এবং নদীয়া জেলার ফুলিয়াতে ঘরবাভী করিয়াছি । কিন্তু 
শাড়ী উৎপাদন ও. fax কত্তিবার কোন সরকারী সুযোগ না 
পাওয়ার ফলে ফুলিয়াতে যে সব মহাজনের! পূর্ব হইতে আছে 
তাদের নিরুট কাজ faps বাধ্য হই । এরপর দিনের পর fua 
মহাঞ্জনদের অল্প মজুরী ও সমর সময় কাঞ্জ..বন্ধ করে দেয়া এই 
সমস্ত অত্যাচারে আমন! বেশ, কয়েকজন তন্তদীবি প্রথম অবস্থায় 
ফুলিয়ার বি, ডি,.ও শ্রীযুক্ত এন, কে, রায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলি 
এবং বি; ডি, ও সাহেবের কথা অনুধায়ী ১২২ জন মিলিরা আমর! 
একটি সমবারের wu দরখাস্ত করি এবং সরকারের অনুমতি পাই 
ইং ২৬/৭/৮৭ তারিখে আমাদের সমবায়ের রেজিণ্টেশন নং২৮৭ | 


N 
N 


২। ক) ১২২জন। 3): ১ a (সরকার). 

9| সমবায় সমিতি গঠন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের, 
দেশ ব্যক্তিগত মালিকানার দেশ । সুতরাং আমরা যাহারা wu- 
জীবি তাদের মধ্যে কাহারও নিজস্ব পুজি না থাকার জন্য সকলের 
wi অল্প পু'জি একত্র করিয়া এবং সঠিকভাবে সমবায়, পরিচালিত 
করার ফলে মহাজনের শোষণ হইতে মুক্তি পাই এবং বেশী মজুরী 
' পাব ও ভবিষ্যতে সমবায় হইতে লাভ পাবো । আর সমবাযের 
সমস্ত সদস্যদের সাংসারিক : "অবস্থা সঠিকভাবে পরস্পর চিন্তা - 


করিতে পারিব। c ২. 
8! আমাদের সমবায়ের মাধ্যমে ফুলিয়া উপনগরী, que 


মাঠপাড়া ও. . চটকাতলাপাড়া এই ‘সমস্ত এলাকার তত্তযায়দের 
সংগঠিত করিয়াছে, ১২২ wa এবং সুতা পাড়ি করার মাধ্যমে 
আরও ৫০ জনকে সৃমবারের সুযোগ দিয়াছে j সমবায়ের ভাতী- 
দের বর্তমানে মজুরী বৃদ্ধি করিয়াছি মহাজনের চেয়ে দেড় গুণ এবং 
সমিতির মাধ্যম দিয়! কিছু কিছু ভাতের ব্যবস্থ। কর! হইয়াছে এবং, . 
বিশেষ করে আমাদের উৎপাদিত শাড়ী বাইরের /বাজারে -এবং 
ভারতবধের মধ্যে তুলে' ধরবার চেষ্টা করিয়াছি সরকার, 
বাহাদুর আমাদের সাথে সঠিক ভাবে সাহায্য করিবার ভুমিকা 
পালন করিলে আমরা মনে করি dre শিল্পের আরও উন্নত 
করিতে পাঁরিব A 
৫। ২৪০০০০০০ (দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার Ed এব মধ্যে? 
সরকারের লোন-_৪০০০*৪৮ (চল্লিশ হাজার) টাকা এবং নদীর; 
fefe সেন্টাল কোঃ অপা: ব্যাংকের লোন ছুই লক্ষ টাকা । 
$13) সারা ভারতবর্ষে সৃতার দাম এক করতে হবে C ও 
'২) ভারতবর্ষ হইতে কাচামাল বিদেশে- পাঠানো! চলবে না৷. 
e) সরকারকে আরও শাড়ী বিক্রয়ের ব্যবস্থা, করতে হবে ।- 
8) সরকারী লোন আরও বেশী দিতে হবে |, - 5 
৫) ব্যাংককে বাধ্য করতে হবে সমবায় দয় িও দিকে বেশী" 


. করে লোন দিতে । 7s ' ERE 


"s 


bw hj » 
নুসিংহপুর গভ: কলোনী eua 
সমবায় সম্রিতি লিঃ 


প্রা্জ৪ নং-৯, তাং-২৩. ও. ১৯৫৭ 


এই সমিতিটি পূর্ব বঙ্গগত উদ্বাত্ত তন্তশিল্পীদের প্রচেষ্টায়, 
শীস্তিপুর ব্লকের সমবায় বিভাগের পরিদর্শক মহাশয়ের সহযোগি- 
তায় ১৯৫৭ সনের ২৩শে মার্চ মাসে সমিতি রেজিস্ট্রেশন হয় 
নৃসিংহপুর ste: কলোনীতে এই সমিতির এলাকা ছিল i 


উপযুপুরি ছই/ তিন «ts বন্যার ফলে অধিকাংশ সভ্য 
ফুলিয়াতে চলিয়া আসেন ।. সমিতিও ইতিপূর্বে সরকার হইতে 
১১৮০০০* (এগার হাজার আট শত) টাকা তিন বারে কার্যকরী 
মুলধন ঝণ পাইয়া সমিতির wu চলিতেছিল, কিন্তু উপযুপত্রি 
দুই/তিন বার প্রবল বন্যায় সমিতির পুজি নষ্ট হইফ্রা যায় ॥ তাহার 
পর সমিতির উপবিধি সংচশোধন' করিয়া ফুলিয়া, মঠপাড়ায় 
স্থানান্তরিত হয়, ১৯৬৮ সনে |. / 


পব্রবর্তী কালে শান্তিগুর হস্ত চালিত তাত বস্তু উন্নয়ন “আধি- 
কারীক অফিস হইতে চাক্কপাচ কিস্তিতে মোট ১৪/৫০*-০০ 
(সাড়ে চোদ্দ হাজার) টাকা erred! মূলধন পাইয়া রুয়েকটি 
তাতে sl fe দাদন দিয়া কাজ চালা ইজছে। পু:জির অভাবে দুঃস্থ 
শিল্পীদের কাজ দে-ওয়! 'বাইঙ্েছে 'না, নদীর ।ডিপ্রিক্উ nds 
কো: অপ: ব্যাঙ্ক লিঃ হইতে TMABARD s «sr জন্য 
Handloom Development Officer মুহাশক্রেকর সুপারিশ 
করা সত্বেও উক্ত ব্যাঙ্ক নানারূপ টাল E LE 


.À 


Bank Finance না পাওয়ায় g: «e দক্ষ তীতী শ্রামি- 
কেরা অসহায় হইয়া পরিয়াছেন, যাহার ফলে সমিতিও বিশেষ 
ভাৰে ক্ষতিগ্রস্ত siete pug 


এ faxa বিভাগীয় কর্তৃ “পক্ষ ও মাননীয় " মহে'দরের ' 


দৃষ্টি আকর্ষণ করি .. BET 
সমিতির বর্তমান সভ্য সংখ্যা-7৭০ দির 


মোট vi অংশগত মূলধন সভ্যগণের-_- ' ৮৫৭০*০০ টাকা'। 
সরকারী - ; ৩৪,৯৬০" eo T 





। | ‘ ৪৩,৪৬০০০ » 
ব্যাঙ্ক বণ am E | 


He | টাক্গাইন্ শাড়ী তডতুবায় | 
.. san wfüfe লিঃ 
fem, নদীয়া, পশ্চিয়বঙ্। 


১1 ২৬. je. ৮৪ প্রতিষ্ঠানটির ' জম E 
২। mn ১৪৮৬ ১জন - ২. নি ; 
e| মহাজনের শোষণ মুক্ত হয়ে সমবায়ের মাধ্যমে সপ্রতিষ্ঠিত 
'' হওয়াই উদ্দেশ্য — ; NE 
8$! ফুলিয়ার তৈরী টাঙ্গাইল শাড়ীর প্রচার, ও প্রসারের কথা 
'_' আমরা ভাবছি। বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শনী করে এখানকার 
 Srecw মানুষের সামনে তুলে 'ধরছি। ৃ 


-« 


(€ ৭৯,৯২০*০০ ” টাকা সরকারী «4 (Shave Capital) Es 


2, ১৮৫ ০০০৪৪ ** টাক] ব্যাঙ্ক ৪] (W.B.1.). 


. wj, এখানকার ভাতের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিরাশ হবার কোন 'কারণ . 


cS. চাহিদা আছে'। অভাব. হল টাকা ও বাজারের | 
আরে! বেশি টাকা লগ্নী করতে পারলে নতুন নতুন আরো 
পরিকল্পনা! নেওয়া সম্ভব । 
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apfenn উপনগৱা তন্ভুৱায় সমনায় 
"সমিতি লি ৪ 


' পোঃ হুনিয়া কলোনী, (জলা-নদীয়া 


১। ফুলিয়া কলোনী অঞ্চলের তন্তু শিল্পীগণ যখন মহাজনদের 
শোষণে দিশেহারা তখন কতিপয় শুভবুদ্ধি সম্পন্ন অধিকামীগণ 
স্থির করেন যে এখানে একটি তত্তবায় সমবায় সমিতি গঠন ul 
দরকার । সেই মত তাহার! এই অঞ্চলের তন্তজী বিদের বুঝিয়ে 
একত্র করেন এবং সমবায় সমিতির সার্থকতা নামান্দিক স্থবিধাগুলি 
তাদের নিকট amen করেন । তখন ততন্ত্জীবিগণ একটি সমিতি 
গঠন করিতে সম্মত saa এর! সকলে. মিলে কিভাবে লমিতি.গঠন 
কর! যার তাহা জেনে আমরা কাগজ পত্র সহ সমস্ত প্রমাণটি জমা 
e পরিশেষে ১৯৮৫ সালের ৩.শে জুলাই সমিতি গঠিত হয়। 

' সমিতির সদন্ত সংখ্যা_-৭৯ জন । | 

e| সমবায় গঠনের উদ্দেশ্ব--ক)  weWifaws আর্থিক 

উন্নতি ' খ) তন্তজীবিদের মধ্যে সমবায় সচেতন! বৃদ্ধি করা । গ) 


- তত্তজীবিদের শিক্ষার প্রসার:ঘটানে!। : 


৪। আমাদের সমিতি নতুন গঠিত হয়েছে । কার্ধেই স্থানীয় 
ভাত শিল্পের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা এখনো দেওয়া 
সম্ভব হয় নি। তবে ভবিষ্যতে তাত শিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকার 
পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা, আছে।।; C 

e| মোট, লগ্নী-ক) সরকারী সাহাঘ/--. প্রথমে আমরা, 
সরকারী ৭৮,০২০.০০ টাকা ঝণ:সাহায্য লইর। কাজ শুরু করিয়াছে 

খ) ব্যাঙ্ক খণ-এখনও পর্যন্ত কোন ব্যাঙ্ক «wq মঞ্জুর হয় নি: 

৬। সমবায় যাহাতে প্রসার.লাভ করে- এবং সমবায় যাহাতে 


' ep আন্দোলন হিসাবে বিস্তার লাভ করে সেই জন্য সচেষ্ট 


হওয়া | তাছাড়া ভবিষ্যতে যাহাতে প্রত্যেকটি- তস্তজীবি সম- 
বাযের ছত্রছায়ায় আন! যায় সেই. দিকে, সচেষ্ট হওয়া i 
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€! 
৬), 


জয়া asa SES Wan 
| সমিতি ছিঃ ' -. 
যাঠপাড়৷,'ফুলিয়া adt, নদীয়া-. 


প্রতিষ্ঠানটির'জণ্ম ২৭, ৩.৮৭  " - 

সদস্য সংখ্যা ১২৪জন | | 

সাধারণ তাতিদের মহাজনের শোষণ নতুন কথা নয়। এটা, 
দীর্ঘদিন ধরেই চলো আসছে । এখনও আছে। তাতিদের 

শোষণ মুক্তিই আমাদের-সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য । : | 

একেবারে নতুন। বিশেষ কোন কাজ এখনও করে উঠতে 

পারিনি 1 তন্তজের পারচেজ কোটা পাইনি ৷ রিধেট পাইনি c 


সরকারী খণ ৩০,০০০"০০ টাকা ব্যান্ক খণ পাইনি । 


এই ব্যবসায় প্রচুর টাকা লগ্লীর প্রয়োজন । টাকার 
সমস্যাই আমাদের কাছে এধন বড় সমস্তা।. এই সমস্যার 


সমাধান হলে বাজারের yl s বলে মনে হয় «1 I 


১। 
3! 


owe অগ্রগতি ততম 
সমৱায়, সমিতি লিঃ 


E gear কাল্রানী, (পা: zpferar নী, নদীঘ্ঘা. 


জন্ম ও. ১. ৮৭ ূ 3 
রাজ্য সরকারকে mda সদস্য "ধরে বর্তমান সদস্য সংখ্য! - 
a»€ aac | | | ^ 
যৌথ উদ্ভোগের dum কথা, ভেবেই “সমবায় সমিতি গড়ে- 
তোলা). get 
1. ভূমিকা fag নেই, ভাবনা! আছে । নানান দিক থেকে, 
ভাবছি এধানকার-এই শিল্পটাকে উন্নত করতে । 


& | ze e: সরকারী-্ণ "৫৬,০৪০০ টাকা ব্যাঙ্ক খণ 
_ কিছুই পাওয়া যায়নি। নদীয়া ডিদ্রিকট সেন্টাল কো- 
অপঃ ব্যাঙ্ক আমাদের ব্যাক্কার' ৷ আজ পর্যন্ত ব্যাঙ্ক মেম্বার, 
শিপ ca fari | MT 
e' সমবাযের ভবিষ্যৎ 'নির্ে আমরা.. ভাবতে: পাৰি - বর্তমান 
অবস্থাটা পর্যালোচনা করে ! এই শিল্পে প্রচুর টাকা 
প্রয়োজন ৷ 'পু'জি ap থাকলে ব্যবসা বাড়ান! যাচ্ছেন! 
ব্যাঙ্ক যতক্ষন এগিয়ে না আসছে ততক্ষণ “এসব DES 
সমাধান সম্ভব নয়। 0 i 
EA 
zen তাত গিল উন্নয়ন EE 
স্মিত fere 


গ্রাম--তীর্মনিবাস, cra 'রু'ইচা, জেঘা--অদীয়া 


১। প্রতিষ্ঠানটির, জন্ম.১৬/১২/৮৫ তারিখে i 

২। মোট সদস্য ১১১ জন | 

৩। মহাজনের শোষণ থেকে সাধারণ তিনের মুক্ত করার 
অভিপ্রাযে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করে বেঁচে থাকার ভাবনাই 
সমিতি গঠনের মূল উদ্দেশ্য । . 

s ফুলিয়ার ভাত শিল্পের উন্নয়নে আমরা বড় কোন ভূমিকা 
নিতে পেরেছি কীনা বলতে পারি না? সাধারণ ভিডি নিয়ে 
সংঘবদ্ধ হয়ে আমর] কাজ করতে চাই । । jes 

৫। সরকারী খণ (শেয়ার ক্যাপিটাল) ৯৬৩****০ টাকা 
ব্যাঙ্ক খণ এখনও মঞ্জুর হয়নি । j | x 

vi টাকার সমস্যাই বড় সমস্তা। _ ব্যাঙ্কের খণ পাওয়া! গেলে 
আমরা এখানকার তাত শিল্পের উন্নতির জগ্যে বিভিন্ন কিছু ভাবতে 
পারি। বিভিন্ন জায়গার প্রদর্শনী করছি আরে দূর valeur 
প্রদর্শনীর আয়োজন করা যেতে পারে । ' 


টুঁকরে। খবর 
মূখ্যমন্ত্ৰী রাজোর বন্যা কবলিভ এলাকাগুলি পরিদর্শন করলেন 
. মুখ্যমন্ত্রী প্রীজ্যোতি-বস্থ হেলিকপ্টারে ' মালদা জেলা সহ.. 
রাজ্যের .জেলাগুলো পরিদর্শন করেছেন ৷ মালদ! জেলার প্রশাস- 
নিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক আলোচনা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন 
যে রাজ্য সরকার: জরুরী ভিত্তিতে বন্তার..ফলে এই ভেলায় ঘা - 
ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা পূরণের ব্যবস্থা, নেবেন 


আগষ্ট ২০ ভারিখ পৰ্যন্ত মালদা জেলায়, বন্যার্তদের মধ্যে 
মোট ২১ ৫ মেঃটন চাল, ৫৬৩'৫মেঃ টন গম-এবং ১১,০০০ 
পলিথিন, শীট, ৯৩ বস্তা! গু'ড়ে| দুধ, .>১০ বস্তা চিড়া এবং ৬৭ 
বস্তা গুড় বিতরণ satu p , ইতি মধ্যেই ৭" ১৩ লাখ টাকা : 
বন্ান্াণে ব্যয়' করা হুয়েছে। d | 


x 


বস্তাুর্গত এ এশাকাপুলিতে চিকিৎসক দল B 


রাজ্য — স্বাস্থ্য বিভাগকে রাজ্যের €i এল 
গুলিতে চিকিৎসক দল পাঠানোর ₹ wy আরও ২৫,০০০ টাকা 
মঞ্জুর করেছেন। . 


অই উন an দান 


. রাজ্য সরকার laxe» টাকা উঠার রাই, উন্নয়ন 
প্রকল্পের অধীনে, ৪টি গভীর নলকুপু, ১০টি নদী জল উত্তোলন 
সেচ aja ও/অগ্ীতীর। নলকূপ স্থাপনৈর জনত মঞ্জুর করেছেন । 
ইতিপূর্বে মোট মঞ্জ্রীকৃত অর্থের ( 83535, ০৯৯ Brel) মধ্যে 
৪৮৯৫,৮৭৩ টাকা ১৯৮৬-৮৭ সালে উত্তরবঙ্গ তর্নাই. উন্নয়ন, 
প্রকল্পের অধীন বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে খরচ হয়েছে 1 
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দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। তড়ি ঘড়ি করেই এ 
এবার পুজো । শরৎ এলো তো পুজোর দিনগুলোকে «mu 
সঙ্গে নিয়েই এলো । এলো আনন্দের বন্যা নিয়ে। আমু 


বছরেব শুরু থেকেই ৷ পুজোকে ঘিরে শুরু হয় আমাদের SE 
ভাবন! চিন্তা ৷ আমাদের ভাঁবনা-__-শাড়ীর ভাবনা সুর 
ভাবনা--ডিজাইনের ভাবন!-এই সব । এবারে আই 
সৃতোর শরীরে অর্থাৎ শাড়ীর জমিনে “শকুস্তলাকে' cef 
“শকুন্তলা” আমাদেব এবারকার পুজো স্পেশাল । এছ 
ঢাকাই মসলিন, ঢাকাই জামদানী, বালুচরী, বেনারসী, ছি 
সিল্ক এ সবতো রয়েছেই | 

পুজৌ এলো পুজো ফুরোবে। কিন্তু পুজো ফুরোষ্ডু 
আমাদের শাড়ীর স্টক ফুরোয় না! ; 


সবাইকে পুজো অভিনন্দন-সবাইকে সাদব আমন্ত্রণ 1 
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আমাদের 


*[&] অভিনন্দন 
গ্রহণ করুন 


ফ,লিয়৷ টাঙ্গাইল শাড়ি বয়ন শিল্প | 
সমবায় সমিতি লিঃ 


Gp] বলাকপাড়া, জুলিয়া নদীয়া। 


টাঙ্গাইল তন্তজীবী উন্নয়ন সমবান্ন লম্মিতি লিঃ 


Gp বসাকপাড়া, সানিয়া, নদীয়া | 
দূরভাব__ফুলিয়! ২২ 


সম্পাদক i: মাধব ভট্টাচার্য [ প্রকাশক £ কাকলি ভট্টাচার্য 
প্রকাশ স্থান £ সৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া । ৭৪১৪০২ 
মুদ্রণ £ মায়! প্রেস, কাকিনাড়া, ২৪ পরগণা। 
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আমরা | ক দা সাজাতে st 


uos শাড়ীর icm 
: আমরা ৷ ফ.লিয়াকে সম্ুদ্ধ করতে চাই 
টাঙ্গাইল শাড়ীর নতুনত়ে 


বৈচিত্র ও আধুনিকতার 
একমাত্র প্রতিষ্ঠান 


4 Bre বীরেন বসাক, 
এগ (কাঃ 


os চটজাতলা, ফুলিল বয়রা, নদীয়া 











সাহিত্য 
সৈকত 
ব্য 910 সংখ্যা ২0 জানু-মাচ” ১১৮৮ 
.. মুছীপত্র- .. 
সম্পাদকীয় ১৫1. 
কিছু স্মৃতি কিছু em vc 
রবীন্দ্রনাথ, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নারায়ণ সান্যাল্রে চিঠি] 


 কুত্তিরাসের বংশ তালিকা/যবন হরিদাসের জীবনী/ফলিয়ার 
মাটিতে রামায়ণের প্রভাব ও কিছু স্মৃতিকথা | 
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কুজিয়ার মিষ্টার শিল্প ৫৭-৬০ 

, গ্রাম পঞ্চায়েত WHITE) ৬২৭২, 
w[fWazs শিল্প ৭৩-৯২ | 
ফুলিৰাৰ ব্যবসা বাণিজ্য ৯৩ 
wfewrz কিছু প্রতিষ্ঠা 


» 
ঘা 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
বিজ্ঞপ্তি 


t 


১৯৭৪ সালের o বেঙ্গল পধ্চায়েন্ড (ইলেকশন) কললস-এর 
১৩ কুল দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে মহামান্য রাজ্যপাল 
দার্জিলিং জেল! বাদে .সকল জৈলায় ১৯৭৩.সালের. seb বেঙ্গল 
পঞ্চায়েত ত্যাক্টের (১৯৭৩ : সালের ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাক্ট-৪১ ) 
অধীন গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহ, পঞ্চায়েত সমিতিগুলি এবং জেল! 
. পরিষদ গুলিতে নির্ধাচিনের জন্য-. ভৌটদানের ' তারিখ হিসাবে, |. 
১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ হিসাবে নির্ধারিত ace এবং উক্ত 
নির্বাচনগুলির sy ভোটদানের সময় হিসাবে & তারিখে সকাল 
এটা থেকে বেল! ৩টা পৰ্যন্ত নির্ধারিত করতে এতদ্বারা সম্মত : 
হয়েছেন। Bu 

, সচিব, 
NN ‘পঞ্চায়েত দপ্তর 
ক্রমিক সংখ্যা ৩১-৮৭-৮৮ 0 আই, ও এ. S. & al নদীয়া. | 
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জাতীয় 4« ও সংহতি 
 WED করুন 


বহু জাতি, সম্প্রদায় ভাষা ও ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত 
আমাদের দেশ। আমাদের জাতীয় এঁক্য ও সংহতি বিনষ্ট 
করবার জন্য নানা বিভেদকামী শক্তি দেশের বিভিন্ন স্থানে 
সক্রিয়। এই পবিস্থিতিতে জাতীয় সংহতি ও স্বাধীনতাকে 
"gp ও সংরক্ষিত করার দায়িত্ব আমাদের সকলের ৷ স্বৃতর।ং 
জাতি ভাষা ও ধর্ম সংক্রান্ত বিরোধ, আঞ্চলিক সমস্যা এবং বৈষম্য 
তথা রাজনৈতিক, ও অর্থনৈতিক অভিযোগের মীমাংনা শান্তিপূর্ণ 
ও সাংবিধানিক পথেই করতে হবে। এই সকল সমস্যা যাতে 
জাতীয় সংহতি ও স্বাধীনতাকে বিপন্ন না করে সেদিকে আমাদের 
বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে| 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


ক্রমিক সংখ্যা108128-87188 
Publised by D. I. O/NDA. 
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কোন মা-বাবা তার সন্তানকে নিয়ে না ভাবেন! 
সন্তানের স্বাস্থ্য তার উপযুক্ত শিক্ষা সর্ধোপরি তাকে xn 
করে cea! — 

, ইদানীংকালের বড় একটি সমস্যা শিশুর নি কে «i 
চায় তার সন্তান একটি ভাল স্কুলে পড়াশুনোর যোগ 
পেয়ে গড়ে, উঠুক । কিন্তু সকলের ভাগ্যে কি তা জোটে ! 
ন। জুটলে কি সেই. সন্তান মানুষ হবে না! কৃতি ছাত্র হয়ে 
উঠতে পারবে না! কে বললে? 

শিশুর শিক্ষা নিয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের লেখায় 

সমৃদ্ধ “সাহিত্য সৈকত” এর ' শিশুশিক্ষা সংখ্যা প্রকাশিত 
হয়েছে D H 
লিখেছেন .. ! চি 
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ/রামকৃষ্ণ মিশন 1, 
স্বামী রমানন্দ মহারাজ/রামকৃষ্ণ মিশন, রহড়।। : 
'স্বামী fere মহারাজ/রামকৃষ্ বিবেকানন্দ মিশন, 

. ব্যারাকপুর্‌. 

কুলরঞ্জন গোস্বামী, স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল, কলিকাতা । 
জ্যোতির্ময় বস্ত/বিদ্ঠানিকেতন শিশুবিহার, বীরনখর,। : | 
গোপালচগ্্র চক্রবর্তাঁ 2. 
এ. ওয়েভরিল/সেন্ট জেভিয়ার্স স্থুল, কলিকাতা. 
রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশন] 
বুক dips কলেজ ।, ' ূ 

t আরো অনেকেই। - 
" মা-বাবারই সহায়ক «24^ cem) -অফিসে 
খোজ করুন। দাম গার টাকা! | 


“সাহিত্য সৈকত? 
treo সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া 
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বিজ্ঞপ্তি 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক 
জেলার দুঃস্থ লোক শিল্পী ও লোক সংস্কৃতির আথিক দুর্বল সংস্থা 
১৯৮৭-৮৮ সালে আধিক অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছেন । এতদ্‌ উপলক্ষে প্রত্যেক লোক শিল্পী ও দুর্বল লোক 
সংস্থার নিকট থেকে আগামী ২২-২-৮৮ তারিখের মধ্যে জেল? 
তথা এ সংস্কাতি দপ্তর অথব! মহকুমা তথা ৪ সংস্কাতি 
দপ্তরে নাম ঠিকানা বয়ন (বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধে হওয়া চাই ) 
মাসিক আয়, অভিজ্ঞত। ইত্যাদি সহ (সংস্থার ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রেশন 
নম্বর থাকা বাঞ্চনীয় ) দরখাস্ত জম! দেবার জন্ত আহ্বান 
করা হচ্ছে। বিস্তারিত জানার জন্য জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি 
দপ্তরে যোগাযোগ কবতে অনুরোধ করা হচ্ছে। 


নদীয়া জেল! তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক 
কতৃক প্রচারিত 


ক্রমিক সংখ্যা ৪ ১-৮৭/৮৮ আই. এণ্ড, সি. এ. নদীয়া । 
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এ, টি, Gem 
প্রোঃ শৈলেন কুমার ক্মকার 


wen] রেল বাজ্জার, (বলেমার্ত, অলীয়া 
( মাছ বাজারের লম্গিকট ) 





আমাদের বিশেষত্ব-_- 


জডায়া অলংকার টতরী 
ভিজাইনে sosg 
গ্রহব্রল্ের সরবল্রাহকার্শ 


0 ফুলিয়ার মানুষ যে কোন গয়নার কথা ভাবলেই এ. টি, 
জুয়েলাসের্র কথা ভাবেন। 
বিঃ দ্রঃ- প্রতি বুধবার আমাদের দোকান সম্পূর্ণ দিন বন্ধ থাকে। 








ফুলিয়া বাস স্ট্যাণ্ত থেকে ১ মিনিট আর রেল স্টেশন 
থেকে ৩ মিনিটের পথ। ৩৪ নং জাতীয় সড়কের পাশেই 
আমাদের উৎপাদন ও বিক্রয় কেন্দ্র। 

আমাদের নিজস্ব শিল্পীর হাতে তৈরী শাড়ীর গুণমান 
স্বতন্ত্র । এতিহাময় টাঙ্গাইল শাড়ীর এরতিহ্ামপ্ডিত প্রতিষ্ঠান । 


শাড়ী qóu 


ফুলিয়া বাস »ns, ঢটকান্তজা 
(ফান-বা্ড়িঃ weg! ৩৮ 
অফিসঃ wfeu ৩১ 


প্রোঃ ননী গোপাল দাস 


কলকাত। বিক্রয় কেছ 


শাড়ী কুর্ঠির 


qifesa কজকাতা-২৯ 
ফোন--৪২-৮৩৮৭ 


১৯৫০ সালে যখন ফুলিয়া টাউনশিপের কর্ম ues শুরু হয় 
তখনই সুপরিকল্পিত ভাবে গড়ে উঠেছিল ফুলিয়া কলোনী বাজারটি । 
এলাকার সমস্ত মানুষের সুবিধার কথ! চিন্তা করে টাউনশিপের 
ঠিক মাঝখানে বিভিন্ন রকমের মোট ২২টি দোকান ছিল 
বাজারটিতে। আজকের জমজমাট ফুলিয়! রেল তহ বাজার ও 
কো £ অপারেটিভ মার্কেটের তখনও জন্ম হয়নি । ১৯৫৬ সালে 
রেল ষ্টেশনের কাছে গড়ে উঠল ফুলিয়া রেল wm বাজার। 
আমাদের অনেক ব্যবসায়ী তখন কলোনী বাজার ছেড়ে কে! $- 
অপারেটিভ মার্কেটে ব্যবসা করার জন্যে ঝকলেন। আমার বাব! 
৬ মনোহর বসাক এবং আরো ছু" চার জন কলোনী বাঁজার- 
টিকেই আকড়ে থাকলেন । আমার বাবার মৃত্যুর পর অমিও, 
আপ্রাণ চেষ্টা করছি হার গড়া প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রাখতে । 
আসলে একে বীচিয়ে রেখেছেন আমাদের শুভাকাহ্ষী ক্রেতা- 
গণই। আঙ্গ কলোনী বাজারের ভগ্নদশা । ক্রেতারাও বেশির 
ভাগই রেলবাঁজার অভিমুখী । এরই মধ্যেও আমাদের সততা ও 
জিনিসপত্রের গুণগত মান সম্পর্কে যারা অবহিত তার! 
আমাদের দোকানেই আসেন আজও । 

শিবু বসাক 


পক্ষে-করুণা বসাক 
ফালিয়া তলোনী বাজ্ঞাল্প 
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সংসদের সাহিত্য সাস্কাতি 
গ্রন্থমালা | 


Q হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 

ঠাকুর বাড়ীর কথা (২৫-০০) 

উপনিষদের দর্শন (২০ ০০) | 
The Challenge to India (৪৫-০০) 
Q ডং বুবোধচন্দ্ৰ সেনগুপ্ত 

তে হি নো দ্রিবস। (৪০*০*) — 
India wrests Freedom (৭০০০) 
Swami Vivekananda and 
Indian Nationalism (১৫০০) 
Q হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরতু 
বৈষ্ণব পদাবলী (৭৫-০০) 

রামায়ণ কুত্তিবাস বিরচিত (৩০-০০) 
| ড: শশিভূষণ দাশগুপ্ত 

ভারতের শক্তি-সাধনা ও '. 

শাক্ত সাহিত্য (৩৭-৫০) 

@ সতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় 
তন্ত্রের কথা. (১০-০০) 

উপনিষদের কথা (১০-০০) 


ce 


সাভিতি সংসদ 


| O34 আচার্য প্রফুল্পচন্র পন্ড 
কলিকাতা-_-৭০০০০৯ 


ফোন-৩৫-৭৬৬৯, ৩৫-৩১৯৫ 
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| সাপারণতন্ত্র দিবাসর শপথ 
দেশকে টুকরো ua. হিচ্ছিন্নতাবাদী 


চক্রান্তের ' বিরুদ্ধে, বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা. ও 
পরের মানুষের ওক্য রক্ষার শপ্থ। 


‘পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


[ক্ৰমিক সংখ্যা-4211041/87-88 Published by D.1L.O/NAD. 


ram (M —M 
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IT'S. 
THE 
NAME 
THAT 
COUNTS" 


The Company thai encompasses 
ihe entire range | of tee Products - 
from. Mild Sted to Super High Tensile 
from Low Alloy io Creep Resisting Grades. 


Mahindra & Mahindra 
| Limited 
Calcutta-Bombay-Delhi-Madras | 


ফুলিয়া সংখ্য! ২/জানু-মার্চ ৮৮ ১১ 
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 বদীয়াবাসীর emma 98 বৎসত 


নদীয়া ডিসি Cie Ta কো-অপারেটিভ 
ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


(es অফিস ৪ কুষলগর, নদীয়া 
১৪টি শাখার মাধ্যমে জেলার সেবায় রত - 
2 সকল প্রকার আমানতের উপর প্রদেয় সুদ অনা 


ব্যানিজ্যিক ব্যাঙ্কের তুলনায় $%, বেশী ।' 


K sta, সি অর্ধ ভারত সরকারের আনত বীনা 


* সেক দা লকারের — : 


| EEE আমানত প্রকল্পে অ দিন ও আপনার 
আমানত বিনিয়োগ করুন ৷ ' 


কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের পক্ষে 
পরিচালক সামাতির ew - 
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With Compliments from :: 


KOTYARK ENGINEERING 
CORPORATION 


138, Canning Street, 


CA LCOCU'TLTT.A-—700O0O1i 


Distributor of comet 5 H. P. Diesel Engine 
and authorised dealer of Ruston Diesel engines. 


—— 





With best Compliments from : 


এক Cx XtEX«-CQ (India) 
33, Chittaranjan, Avenue 
( 2ND FLOOR ) 
C.AT,CUT'T.A—-70O0012. 


Dealeres of Piston, Perfect & Goetz 
Piston Rings, Anand Bearing and all 
sorts of Diesel engine spares. 
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. ফুলিয়া বাজারে “ঢা” এর 
ব্যবসায় আমরাই 


সবচেয়ে পুরনে।। 
২২ বছর ধরে উৎকৃষ্ট মানের 


দার্জিলিং আসাম 
*B] , 
বিক্রেতা 


কফি, দুধ বিস্কুট ও পাওয়া যায় 


জুলিয়া রয়েল টী হাউস 
প্রোঃ_সম্তোষ চৌধুরী c 


কো-অপারেটিভ মার্কেট 
fas 


H 





কর্মচঞ্চল ফ্‌লিয়ার- মানুষদের বিনোদন বলতে কিছুই: 
ছিল ন! কিছুদিন আগেও। বিনোদনের কথা চিন্তা করেই 
আমর! স্টেশন সংলগ্ন প্রায় ১৭ কাঠা. জমির' পর "pea 
টকীজ” সিনেমা হলটি গড়ে তুলি ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে। বর্তমানে এই হলের আসন সংখ্যা ৫৫০। ইচ্ছা! 
আছে অদূর ভবিষ্যতে 'হলটিকে ১০০০ আসন বিশিষ্ট করে 
তোলার । রুচিশীল বাংল! ছবিই- বেশি পরিবেশন 
করে থাকি আমর! d 

প্রতিদিন তিনটি c! সপৱিবাৱে সকলকে ' 


enema কারি আমর।া। 
| শ্রীকৃষ্ণ টকীজ : 


দিগণন্্রচন্র সেন 
জুলিয়া? নদীয়া 


১৪ Au ফুলিয়া সংখ্য! »/etu-xt$ +৮৮ 


সম্পাদকীয় 
[ ফুলিয়ার ইতিহাস ] 


১৯৮৩-র এরকমই একট! সময়ে “সাহিত্য সৈকত” 
এর একটি বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছিল ফুলিয়ার ওপর। 
সে সংখ্যায় ফুলিয়া৷ উপনগরীর কথা যতটা বলা হয়েছিল 
আশ পাশ অঞ্চল সম্পর্কে ততটা বল! হয়নি। ন! 
বলার পেছনে সদিচ্ছার কোন অভাব ছিল যে তা নয়, 
অভাব ছিল লেখক ও লেখার। তাই দ্বিতীয়বার ফুলিয়াকে 
ঘিরে আর একটি সংখ্যার পরিকল্পন!। 

ফুলিয়ার ব্যাপ্তি বলতে আমরা বুঝি তিনটি গ্রাম 
পঞ্চায়েতের অস্তভূ্ত এলাকা সমুহ। পঞ্চায়েত তিনটি হল- 
নবল1ঃ বেলগড়িয়া ও ফু্লিয়া উপনগরী । ৫৯ থেকে 
৬০ হাজার লোকের বসবাস আজকের ফলিয়ায় । ৫০ বছর 
আগে যেখানে হাত গুণে বল! যেত ক'জন লোকের বাস ছিল। 
এই বৃদ্ধি মূলতঃ ওপার বাংলা থেকে উদ্ধাস্ত আগমনের জন্মে | 
ছিন্ন মূল উদ্বাস্তদের আগমন এপার বাংলার অধিকতর 
প্রাচীন বাসিন্দারা সেদিন যে খুব শুভ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন 
তা” নয়, আজ একথা মেনে নিতে কারারই বোধ হয় 
দ্বিধা হবে ন! যে, পরিত্যক্ত এখানকার মাটিকে বসবাসের 
উপযোগী করে সমৃদ্ধ করে তোলার মূলে ছিন্নমূল এই 
উদ্বাস্তু মানুষগুলোই। শুধু কৃত্তিবাসের জন্ম ভিটে 
ফুলিয়! নয়, আধুনিক ফলিয়া আজ আবার আত্মপরিচয় 
নিয়ে দাড়াতে পারছে এটাই স্বুথের কথা । আমরা 
অর্থাৎ ‘সাহিত্য সৈকত’ পত্রিকা আজকের ফু.লিয়াটাকে 
ধরে রাখতে চাইছে তার এ্যালবামে | এই, সময়কার মানুষ, 
তার সংস্কৃতি তার জাবিকা তার জীবনবোধ ও ব্যাপ্তি। 

আজকের ফঃলিয়ার মানুষের বেঁচে থাকার চিত্রটাই 
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তুলে বরা হয়েছে। . অভীতমুখীও হয়েছি। যতদূর 
নাগাল পেয়েছি, হাত বাড়িয়েছি। .. 

কৃত্তিবাস জন্মেছিলেন এ ভিটেতে তা? প্রায় পাঁচশ বছর 
আগে হবে। তিনি ভার আত্মবিবরণীতে তখনকার ফুলিয়ার 
চিত্র কিছু তুলে ধরেছিলেন |. সে ফুলিয়া. আজ আর নেই. 
qu বিবর্তন ও, পরিবর্তনের ফলে .ফুলিয়ার, চেহারাট! পাণ্টে 
গেছে T fire কৃত্তিবাসের সময়কাল থেকে, আজকের' ফুলিয়া 
অবধি, যে; সময়ের ব্যবধান. সে সময় সীমার মধ্যেকার 
WI. জীবনযাত্রার - বলতে গেলে কোন চিত্রই. “ধের! নেই 
কোথাও | M. s ur o3 uet 
sy ইতিহাস’ ভিত্তিক এই কাজ susp আমরা পেছন 
ফিরে তাকিয়েছি। 'যতট! 'প্রামান্ত: তথ্য পেয়েছি পরিবেশন 
করেছি।-__তুলে, ধরার চেষ্টা করেছি আজকের" ফুলিয়াকে | 
_ ফুলিয়ার' ভৌগোলিক অবস্থান মানুষের বাঁস, জন: 
স্বাস্থ্য, কৃষি, 'শিল্প, ব্যবসা “বাণিজ্য-_মানুযের জীবনযুদ্ধ 
তাদের সুখ দুঃখের কথা এসবই উঠে এসেছে লেখার বিষয়বস্তু 
হিসাবে। JE 
মানুষের জীবন, প্রবাহ অনস্তকালের। জীবন! Bu 
' জীবনের শ্রোতও, তাই আছে। জীবন আোতের সঙ্গে সঙ্গেই, 
প্রবহমান, মান্্ুযের সংস্কৃতিও ৷ এই সংস্কৃতি মানুষকে, বাচিয়ে 
রাখে জীবন থেকে- জীবনে । ফুলিয়ার ইতিহাস, বলে উল্লেখ 
করেছি সংখ্যাটিকে 1 ইতিহাসের কি oie. আছে . কত, 
মানুষের জীবন্রে কত; কথাই. তো৷ .অজানা থেকে গেছে - 
আমাদের), -সেইসব মাম্থযের কথা শোরার আগ্রহ রইল. ' 
রইল্‌ তাদের, প্রতি আহ্বান ৷! -, | i 


1 Y i 


Tu d 


ফুলিয়! সংখ্যা ২/জান-মার্চ ৮৮, - | ' ১৬ 


কিছু স্মাতি কিছু কথা 


একটা জায়গার পরিচয় তো শুধুমাত্র তার ভৌগোলিক 
অবস্থানঃ সীমা eap আর লোক সংখ্যা পরিসংখ্যানের 
মধ্যেই থাকতে পারেন।। তার আসল পরিচয় তার CTS 
মানুষের সংস্কৃতি । --সেখানেই তার বেচে থাকা। কার 
চোখে কে যে কী ভাবে রূপসী হয়ে ওঠে বোঝা ভার । ফুলিয়ার 
মাটিতে আজ কত মানুষের বাস। কেউ বা দূরে, কেউ বা 
পৃথিবীর মাটি থেকে বিদায় নিয়ে চলেই গেছেন একেবারে d ফাঁর 
চোখে যে ফুলিয়ার কি রূপ তারই কিছু কথা তারই কিছু স্মৃতি। [এ 
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কান্তবাপ "RSUTIST, SURE 


রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি 


সুরুল 


বিনয় সম্তাষণপূর্বক নিবেদন s 
আমার অবস্থাটা একটু বুঝিয়৷ দেখিবার চেষ্টা করিবেন d 
আমি যে কাজে অক্ষম হইয়াছি তাহা নহে। কিছু না কিছু কাজ 
চলিতেছেই_-এমন কি সভায় বক্ত তাও করিতে হয় ও হইবে। 
কিন্ত দিনে বারে! ঘণ্টার মধ্যে নাওয়া খাওয়। বাদে অন্তত আট- 
ঘণ্টা আমাকে নিভৃতে মেরুদগুটাকে তাকিয়ার পরে সটান করিয়া 
দিয়! পড়িয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। পড়িয়া পড়িয়া 
যাহ! করা যায় সেরকম কাজের ক্রটি নাই। 'স্বুতরাং কলম ও 
রসনা কিছু কিছু চলিতেছে--অবশ্য পুরাদমে নয়। আপনাদের 
উৎসবে যোগ দিতে হইলে কলিকাতায় ভোরের বেলায় আয়োজন 
সুরু করিতে হয়। তারপর সমস্ত দিনই কতক পথে কতক : 
সভায় নড়াচড়া করিয়া সন্ধ্যার পর বাড়ী ফের! ছাড়া উপায় নাই । 
কাজ অল্প কিন্তু তার ঝশাকানি অত্যন্ত বেশী, এইরূপ বারোঘন্টার 
নিরন্তর ধাক্কা সামলাইবার মত শক্তি আমার মজ্জীয় নাই। এক 


সময়ে যুবা ছিলাম--তখন যদি আপনাদের নিমন্ত্রণ পাইতাম 
তবে ডাক্তার, বৈদ্য কারো শাসন মানিতাম না-_কিস্ত এখন কিছু 
বিলম্ব হইয়া গেছে p এখন আমার মেরুদণ্ড আমার অধীন 
নয়, আমিই তার অধীন । যদি দক্ষিণ হাওয়ায় পাল তুলিয়। 
আপনাদের চুর্ণা নদী বাহিয়? বাংলার মহাকবির ভিটায় এই ক্ষুদ্র 
গীতকাবর নৌক1 fefecs পারিত তবে সেখানে আমি দুই-তিন 
ঘণ্টা রসন। চালনা করিলেও কাবু হইতাম ন! কিন্তু সমস্ত দিন 
পথের মার খাইয়া পনেরে। মিনিটকালও আমার পক্ষে এক যুগের 
সমান হইবে । অতীতকীলের মহাকবি এখন চির বিশ্রামে 
আছেন, ক্লান্ত মেরুদণ্ডর wg তাহাকে ভাবিতে হয় না, বর্তমান- 
কালের গীতিকবির সেই মস্ত আরামের' শয্যাট। এখনো জোটে 
নাই, অথচ আরামের পপ্রয়োন্ন একাস্ত হইয়া উঠিয়াছে-_-এই 
বিপদে পড়িয়াই কবির স্মৃতিকে দূর হইতেই' প্রণাম করিত. 
হুইল-_একধিন ষখন ছুই কবির মৌকাবিল। হইবে তখন নিকট 
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যুবক কৰি ও কর্মীর দলে মিলিয়। তাঁর স্মৃতিস্তস্ত খাড়া করিয়া 
তুলুন । ইতি-_-১৪ই ফান্ধন। 
জরাজীর্ণ 
শ্লীরবীন্্রলাথ ঠাকুর 

[ সম্পাদকীয় মন্তব্য £ উল্লিখিত চিঠিটি রবীন্দ্রনাথের লেখা d 
লিখেছিলেন রাণাঘাট নিবাসী রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়কে | 

কৃত্তিবাস স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ 
জানানো, হলে রবীন্দ্রনাথ আসার অক্ষমতা জানিয়ে অনুষ্ঠান 
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে এই 
চিঠিটি লিখেছিলেন বলে জানা যায়। [সুত্রঃ চণ্ডীমণ্ডপ ] 
রবীন্দ্রনাথের চিঠিটিতে কোন সালের উল্লেখ নেই । কৃত্তিবাস 
ভিটেয় স্ৃতিস্তন্তের ফলকে খোদিত আছে ২৭শে চৈত্র» ১৩২২ 
সন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক স্মৃতিন্তস্তের প্রতিষ্ঠা 
হয়েছিল এঁদিনে । তাই অনুমান করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ 
১5২২ সালের ১৪ই ফাল্গুন চিঠিটি লিখেছিলেন i 

রবীন্দ্রনাথ সশরীরে কৃত্তিবাস ভিটেয় আসতে পারেন নি। 
খামবন্দী করে মহাকবির প্রতি গীতিকবির প্রণাম জানিয়েছিলেন i 
অ.নতে না পারলেও কৃত্তিবাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথ যে গভীর শ্রদ্ধা 
পোবণ করতেন তা তার রচিত রামায়ণ প্রসঙ্গ প্রবন্ধগুলো 
পড়লেই বোঝা যায়। 

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিটির এতিহাসিক মূল্য যে যথেষ্ট সন্দেহ 
নেই। নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এখন আর বেঁচে নেই। জান! 
যায় রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিটি নগেন্দ্রনাথের এক প্রিয়ভাজন 
রাণাঘাট নিবাসী শ্রীঅনাদি চক্রবর্তীর তত্বাবধানে রয়েছে | 

বর্তমানে ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস ভিটের কৃত্তিবাসের স্মৃতিরক্ষাথে 
সম্পূর্ণ সরকারী তত্ববধানে একটি মিউজিয়ম রযেছে । রবীন্দ্রনাথের 
এই মুল্যবান চিঠিটি এই মিউজিয়মে মর্যাদার সঙ্গে সংগৃহীত এবং 
ব্যবহৃত হলে যথাযথ হয় না কী? বিষয়টা! কৃত্তবাস স্মৃতিরক্ষা 
কমিটি এবং অনাদিবাৰু ভেবে দেখবেন কী ?] 


চিঠি & সৌজন্য & sexes, ধাপাঘাট। 
ফুলিয়া সংখ্য! ২/জানু-মার্চ ৮৮ ৬৯ 


কাব কুমুদ্রজন মাগ্তকষ BLU 
অপ্রকাশিত চিঠি 


শ্রীহরিশরনং X কোগ্রাম 
৬-২-৪০ 
প্রিয় প্রভাসবাবু 
' আপনার অনুগ্রহলিপি . পাইয়া আহ্লাদিত ও ভীত্‌ 
হইলাম | উহা! আমি আদেশলিপি বলিয়াই গ্রহণ করিলাম ; 
নিজের দীনতার কথা ভাবিলামনা। পুজনীয় সান্যাল মহাশয় 
E CET করুণানিধান ও আপনাদের দর্শন লাভ হইবে । 
কবিগুরু কুত্তিবাসের জন্মভূমির ধুলিতে মস্তক লুটাইতে পারিব 
ইহা! যে পরম সৌভাগ্য । আমি ১০ই কলিকাত। পৌছিব। 
পরদিন রাণাঘাট হইয়া ফলিয়ায় উপস্থিত হইব। আমার 
বন্ধু বটকৃষ্ণবাখু ও ফণিবাবুরও ' আবার বন্ধু দেবনারায়ণ 
বাবুকে রাণাঘাট হইয়! যাইব লিখিয়াছি। নতুবা শাস্তি- 
পুরই প্রথম যাইতাম, ফিরিবার পথে শাস্তিপুর হইয়া! 
আসিব! আশা করি ইহাতে অস্থবিধা হইবে না। আমি 
পথ ঠিক জানিনে তাদের সঙ্গে যাইব। 
' ^ শ্রীকুঘুদরঞজন মল্লিক 
[ কৃত্তিবাস স্মরণোৎসবে আসার আমন্ত্রণ পেয়েই কৰি 
কুমুদরঞ্জন মল্লিক চিঠিটি লিখেছিলেন বর্ধমানের কোগ্রাম 
থেকে তদানীন্তন কৃত্তিবাস স্মরণোৎসব কমিটির সম্পাদক: 
প্রভাস .রায়কে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো কবি চিঠিটিকে 
আদেশলিপি' বলে উল্লেখ করেছেন এবং “কৃত্তিবাসের জদ্ম- 
ভূমির" ধুলিতে মস্তক লুটাইতে পারিব ইহা যে পরম 
সৌভাগ্য*--এই অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। 'দিন 
পাশ্টাচ্ছে। ইদাঁনীংকালের প্রতিষ্ঠিত লেখক-কবিরা এরকম. 
ভাবতে চাঁননা অনেকেই । নেমন্তন্ন জানিয়ে গাড়ী ঘোড়ার 
ব্যবস্থা করেও অনেককে আগ্রহী করে তোল! যায়না Te 
বাসের ভিটেমুধী a এটা দুঃখের নিঃসন্দেহ | 
চিঠিটি প্রয়াত প্রভাস রায়ের পুত্র মৃণাল রায়ের 
cios প্রাপ্ত। সঃ সাঃ সৈঃ] 
২০ ফুলিয়। সংখ্য ২/জান্থ-মার্চ ? ৮৮ 


কৃত্তিবাসের বংশ তালিকা 
(STIS চক্রবতী 


৭৪২ খৃঃ আদিশুর কণৌজ হইতে যে পাচজন ব্রাহ্মণকে 
এদেশে আনেন তাহাদের মধ্যে অন্যতম ভরছাজ গোত্রীয় 
Ss হইতে ১৮শ পুরুষ, নৃসিংহ ওঝা । এই নৃসিংহ 
"eq বেদানুজ রাজার মন্ত্রী ছিলেন। নৃসিংহ ওঝার আদি 
নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গ । সেই দেশে একবার প্রমাদ উপস্থিত হওয়াতে 
তিনি দেই দেশ ছাড়িয়া, পশ্চিমবঙ্গের -ভাগীরথীর তীরে 
আসিলেন। গঙ্গাবক্ষে তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে বসতি 
স্থাপনের উপযুক্ত স্থান খু'জিতেছিলেন। খুজিতে রাত্রি হইয়। 
থেল। রাত্রে তিনি আকাশবাণী «eate পাইলেন এবং 
সেই স্থানেই তিনি বসতি স্থাপন করিলেন। এই জীয়গাটিতে 
আগে মালী জাতির বাস ছিল এবং ফুলের মালঞ্চ হিল বলিয়। 
‘তিনি জায়গাটিবু নাম রাখিলেন zem | | 
কৃত্তিব;সের ভাষায়-_ 

“ফুলিয়। চাপিয়া হইল তাহার বসতি। 

ধন ধান্তে পুত্র-পৌত্রে বাড়য় সম্ভতি ৷"? 
এই নৃসিংহ ওঝার পরমদয়ালু পুত্র গর্ভেশ্বর কুত্তিবাসের প্রপিতা- 
xz | গর্ভেশ্বরের তিন ছেলে--মুরারি, সূর্য্য, গোবিন্দ । 
মুরারির সাতটি ছেলে। বড় ছেলে ভৈরব।- রাজার সভায় 
তাহার খুব সমাদর। এক ছেলের নাম. বনমালী | বন-. 
মালীই হলেন কৃত্তিবাসের পিতা। কৃত্তিবাসের পিতামহ 
মুরারি ওঝা কবি ছিলেন। তাহার কোন গ্রন্থাদির পরিচয় 
পাইনা সত্য, কিন্তু কৰি কৃত্তিবাস স্বয়ং তাহাকে ব্যাস 
মার্কেণ্ডেয়াদির সহিত তুলনা করিয়াছেন। 
কতিবাসের আবির্ভাব কাল- মহাকবি কৃপ্তিবাসের 0C 
আবির্ভাব কাল নির্ধারণ করিতে যাইয়া গবেষকগণ বিভিন্ন 
সমস্যার সন্মুখীন হইয়াছেন । - কৃত্তিবাসকে কেন্দ্র করিয়! ডঃ 
দীনেশচন্দ্র সেন? হারাধন দত্ত, ডঃ নলিনীকাস্ত ভট্টশালী, 
২১ ফুলিয়া সংখ্য! ২/জান্ু-মাচ "vv 
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যোগেশচন্দ্র রায় বিষ্ানিধি, প্রফুল্ল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখময় 
মুখোপাধ্যায় গবেষণা চালাইয়াছেন। 
কবি তাহার আত্বজ্জীবনীতে লিখিযাছেন__ 

“আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস।.. 

তথি মধ্যে জন্মিলেন পণ্ডিত কৃত্তিবীস ৷” 
কবি নিজের জন্মমাস, তিথি, বার প্রভৃতি উল্লেখ করিয়াও 
জন্মসনের উল্লেখ করেন নাই, তাই কবির উক্ত আত্ম-বিবরণী, 
হইতে তাহার জন্ম সন বের S41 অতি was বিষয়। 

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন “বক্গভাষা ও সাহিত্য'র তৃতীয় 
সংস্করণে (১৯০৮) লেখেন “১৪৪০ কিন্বা তৎসন্নিহিত কোন ' 
সময়ে.ফুলিয়া গ্রামে মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর দিন রবিবার মহাকবি 
কৃত্তিবাস জন্ম গ্রহণ করেন” এর কয়েক বৎসর পরে ১৯১৬ 4 
(১৩২২ সালের ২৭শে চৈত্র) ফুলিয়া গ্রামে কৃত্তিবাসের স্মৃতির 
উদ্দেস্যে 'একটি শ্বেতপাথরের স্মৃতি ফলক বসানো! হয়। এই ' 
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বনামধন্য স্তার আশুতোষ মুখো- - 
- পাধ্যায়-(্ৰেষ্টব্য- নারায়ণ পত্রিকা ১৩২৩ সাল. বৈশাখ সংখ্যা 
৬৪৮-৬১৫ পুঃ') । তাতে লেখা হয়, 

“মহাকবি কৃত্তিবাসের আবির্ভাব__১৪৪৪ d: মাঘ মাস 
শ্রীপঞ্চমী রবিবার’ |, দুঃখের বিষয় উক্ত স্মৃতি ফলকের প্রতিষ্ঠাতার, 
জানিতেন না! যে উক্ত শ্্রীপঞ্চমীর দিন রবিবার ছিল না। 
পরবর্তীকালে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন তাহার মৃত পরিবর্তন 
করিয়াছেন । [ দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের 
(১৯১৬) ভূমিকা দ্রষ্টব্য ] অন্যান্ত গবেষকরাও এ সম্বন্ধে নানা 
মত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্ত আজ - অবধি স্মৃতি ফলকের 
তারিখটি পরিবন্তিত হয় নাই। 

হরিপাটে একটি ছোট স্মৃতিফলক আছে কের পথে) 
তাতে লেখা আছে “মহাকবি কীন্তিবাস পণ্ডিতের সমাধি ৯০০ 
বঙ্গাব্দ--২য় সংস্কার ১৩৬৪ | উক্ত ফলকের প্রতিষ্ঠাতার! *৯০০' 
বঙ্গাব্দ সনটি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহারও কোন 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
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কাকি ভট্টাচার্য 


যে ভিটেতে কুত্তিবাস জন্মেছিলেন, সে ভিটেয় হবিদাস 
জন্মাননি। কিন্তু হরিদীসের জীবনের দীর্ঘদিন কেটেছে সেই 
ভিটেতে। যদিও একজনের সঙ্গে অন্যজনের সাক্ষাৎ পরিচয়ের 
কোন প্রামাণ্য দলিল কারে! হাতে নেই তবু যতদূর জানা আছে, 
মনে হয় হরিদাস কৃত্তিবাসের জন্মের বেশ কিছুদিন পরই 
ফুলিয়াতে ঠার সাধন ভজনের কাঁজ করেছিলেন ৷ জম্মভিটে «i 
হলেও হরিদাস আর কৃত্তিবাসের সহাবস্থানের চিহ্ঃ আছে ফুলিয়ার 
ধূলি মাটিতে ৷--কৃত্তিবাস সমাধি স্তম্ভের পাশাপাশি হরিদাসের 
সাধন গুহার স্মৃতি চিহ্ন আছে। বংসরান্তে কৃত্তিবাস স্মরণীত 
হন কিন্ত পাশাপাশি থেকেও হরিদাস বিস্মৃত à 


হরিদাস জন্মেছিলেন এক মুন্লমান পরিবারে 'খানউল্ল। 
কাজির ঘরে ১৩৭২ শকাব্দে । মা বাবাকে হারিয়ে শিশু হরিদাস 
কেন যে “হরিনাম? শুনে পাগল হয়ে উঠেছিলেন তা” অজ্ঞাত । 
বালক হরিদাস একদিন ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন । ভবদ্ুরে জীবন 
কাটাতে কাটাতে অনেকদিন বাদে একদিন বৈষ্ণব পুরোহিত 
মাধবেন্দ্রর সান্সিধ্য পেলেন। এই মাধবেন্দ্রর কাছেই অদ্বৈত 
আচার্য একদিন কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন । হরিদাসও এই 
মাধবেন্দ্ররই স্নেহধন্ত হয়ে দীক্ষিত হলেন। গোঁড়া হিন্দু ও 
বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে এর বিরোধিতা করেননি তা, নয় কিন্তু 
হরিদাসের কৃষ্ণ প্রেম সকলকে মোহিত করে দিয়েছিল। গোঁড়া 
্রাহ্মণও যেন ভুলে যেতেন জাত-পাতের বাধ্য বাধকতা। 


দীক্ষিত হওয়ার পর হরিদাস তার প্রথম সাধন ক্ষেত্র 
স্থাপন করেন বেনাপোলের এক গভীব বনে। সেই গভীর 
বনে একটি ছোও কুটির বানিয়ে হরিদাস সেখানে একাকী 
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স্থা্িতিন রাতদিন  zfaateit facets uc পড়ে থাকতেন 
তিনি । শোনা যায় প্রতিদিন নাকি ৩ লক্ষবার হরিনাম ন! 
করে তিনি অন্য কোন কিছু করতেন না । 


হরিদাস সত্যনিষ্ঠ সাধক কিনা এট! পরীক্ষা করার জন্যে 


একবার Es সেই কুটিরে এক সুন্দরী বারবণিতাকে পাঠানো 
হয়। হরিদাসকে বিশ্রান্ত করতে চেষ্টা চালায় মে। হরিদাসের 
কুটিরে সেই সুন্দরী মেয়েটি তিন দিন ছিল। দেখা গেলে! 
হপ্দাসকে বিপথগামী করা ত দুরের কথা সেই মেয়েটিই 
একদিন মাথা ন্যাড়া করে হরিদাসের কাছ থেকে পীক্ষা মন্ত্র 
নিয়ে তার কুটিরেই সন্লাসিনীর জীবন যাপন করেছে | 

এখানেই শেষ নয়, হরিদাস একদিন বেনাপোলের কুটির 
ছেড়ে চলে গেলেও সেই মেয়েটি সেখানেই থেকে গেলো এবং 
আজীবন সন্্যাসিনীর বেশে দেই কুটিরে দিন কাটিয়ে ভক্ত 
হরিদাসের গুণগান করে গেছে। 

হরিদাস হরিনামের পরশমণির ছোয়ায় জীবনে কত 
পাগীকে যে উদ্ধার করেছেন সে হিসেব নেই। তাঁর কাছে 
কেউ হোট, তুস্ছ কিম্বা অণ্ড ছিলন1। হরিনামের সুবাসে 
তিনি সমস্ত কলুষ মালিম্ককে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন । নিজে 
x44 হয়েও পরম বৈষ্ণব ৷ হরিদাসের শ্রেষ্ঠত্ব এই খানেই ৷ 

বেনাপোল ছেড়ে হরিদাস টাদপুরে গেলেন । সেখানকার 

জমিদার বাড়ির পুবোহিত হরিদীদকে জানতেন । হরিদাস 
সেখানে গেলে পুরোহিত ব্লরাম আচা মহাসম।দরে তাকে 
গ্রহণ করলেন এবং জমিদারের অর্ধান্থকুল্যে হরিদীসকে একটি 
আশ্রম তৈরী করে দিগোন ৷ 
"জমিদার হিরণ্যদাল ও ortas দাসের সভায় আচার্য 
একদিন হরিদাসকে নিয়ে গেলে তাকে দেখার জন্যে লোকে 
লোকারণ্য হয়ে গেন। হরিদাসের শান্ত সৌম্য চেহার। আর 
স্মিতমুখে পুরাণ ভাগবতের সহজ ব্যাখ! শুনে রাজা প্রজা সবাই 
মুগ্ধ হয়ে গেলেন । 
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সা 


সেদিনের মত সকলকে qw করলেও হরিদাসের হরিনামেব 
মাহাত্ম্য প্রচার খুব নিবিদ্ধে কাটেনি টাদপুরেও। বিরোধ 
এসেছে { বুঝিয়েছেন। লোকে বুঝেছে । কোথাও কোথাও 
বা «fe হরেছেন। .একদিন চাঁদপুরের কুটির ছেড়ে 
উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরতে লাগলেন হরিদাস।-_ঘুরে ঘুরে 
শান্তিপুরে এসে উপস্থিত হলেন । | 


শীস্তিপুরে তখন পণ্ডিত অদ্বৈত আচাৰ্য বাস করনে ।__একে 
মাধবেন্দ্রর দীক্ষিত তার ওপর বেদ পঞ্চানন উপাধি লাভ 
করেছেন অৈতাচার্ষয। হরিদাস গঙ্গার ধারে অদ্বৈতাচার্ধর 
কুটিরের সামনে গিয়ে দশড়ালেন। পবিচয় দিয়ে আচার্যকে 
সাষ্টাক্ষে প্রণাম করে উঠে দাড়াতেই আচার্য হরিদাসকে বুকে 
জড়িয়ে ধরলেন। ছুই কৃষ্ণ প্রেমিকের মিলনে বলা যায় 
ইতিহাসের এক নব ধারার সুচনা হল সেদিন 1 


হরিদাসকে কাছে পেয়ে আচার্ধর মনে খুব আনন্দ হলো 1 
উভয়ে মিলে প্রতিজ্ঞা করলেন-_প্রীকৃষ্ণকে পুনরায় নবরূপে 
এই ধরায় অবতীর্ণ করাবেনই তারা । আচার্য শুরু করলেন 
মহাবজ্ঞর আর সেই সঙ্গে হরিদাস নাম সংকীর্তনে মাতোয়ার! 
হয়ে উঠলেন I | 


এরই মধ্যে একদিন অছৈতাঁচার্ধের মা মারা গেলেন। 
শ্রান্ধামুষ্ঠানে দান পত্রটি একজন ব্রাহ্মণের প্রাপ্য। আচার্য সেই 
পাত্রটি ঠাকুর হরিদাসকে দান করে বসলেন। তাঁর বিবেচনায় 
হরিদাস সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। আজ থেকে প্রায় পাচশ বছর আগের 
গোড়া হিন্দু ব্ৰাহ্মণ সমাজকে আচার্ষের এই সংস্কার মুক্ত 
সাহসিকতা অবশ্যই ভাবিয়ে তুলেছিল। পাছে আচার্য মনে' 
ব্যথ! পান তাই হরিদাসও অত্যন্ত দীনভাবে সে পাত্র হাতে 
তুলে নিয়েছিলেন । কিন্ত ফল যা দাড়ালো তা” অত্যন্ত 
মর্সাস্তিক। অদ্বৈতীচার্ধের অপরিসীম ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি 
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গিয়ে পড়লো হরিদাসের ওপর। একদল ব্রাহ্মণ মিলে তে 
ঠিক করলো হরিদীসকে পিটিয়ে মারবে । সেই ভেবে তার! 
একদিন রাস্তার ধারে ঝৌপে জঙ্গলে আড়াল হয়ে থাকলো, 
হরিদাসের আসা যাওয়ার রাস্তাটা তাদের জানা ছিল। | 


হরিদাস, নির্দিষ্ট পথেই ফিরছিলেন সেদিনও । রাস্তায় l 
একদল ব্ৰাহ্মণ তাকে ঘিরে ধরলো । কিন্তু মারতে গিয়েও 
মীরা হলনা | তার দিব্য জ্যোতির্ময় মৃতি দেখে ব্রাহ্মণের! তার 
পা ছুয়ে প্রণাম করলো। . ষড়যন্ত্র কথা বলে ক্ষমা চাইল। 
হরিদাস, সকলের সঙ্গে আলিঙ্গন করলেন । কিন্তু সমাজ এবং 
আচার্ধর কোন ক্ষতি হয় রীনা এই আশঙ্কা, করেই হরিদাস 
শাস্তিপুর ছেড়ে চলে.এলেন যুলিয়ায় ৷ . 
.ফুলিয়ার-. ব্রাহ্মণ -সমাজ s হরিদাসকে সাদর অভ্যর্থন! 
জানালেন । .,হরিদাস ব্রাহ্মণ সমাজের সাহায্য পেয়ে ফুলিয়ার 
গঙ্গার ধারে একটি কুটির 'তৈরী করে সাধন-ভজন..করতে 
লাগলেন? ' ফুলিয়ায় হরিদাঁসের কুটিরে অছৈতাচার্ও আসতে 
লাগলেন প্রায় প্রতিদিনই । ফুলিয়ার ব্রাহ্মণেরা তার দর্শন 
লাভে ধন্য মনে করতেন নিজেদের d সব মিলিয়ে ফুলিয়া 
একটি হরিনামের সাধন: ক্ষত dig D 


“নির্জনে গঙ্গার নতি তি পেয়ে হরিদাস: 
মনে মনে “ভাবলেন quce ডাকার উপযুক্ত স্থান পাওয়া গেছে। 
গঙ্গার পারে qe tes নাচতে তিনি কে ডেকে 
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বেড়াতেন | 
TR সামনে, আবীর, নন, করে এক : পরীক্ষার দিন 
উপস্থিত $8 | 
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সে সময শান্তিপুন e ফুলিঘা গোড়াই কাজির আধীনে 
ছিল। গোড়াই কাজি হরিদাসের প্রতিপত্তি ও জনগ্রীতি সহ 
করতে না পেরে মুলুকরাঁজের কাছে নালিশ জানালেন । একজন 
মুললমান হয়ে নিজের ধর্ম ত্যাগ করে হরিদাস হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য 
প্রচার করহে এই অভিযোগে মুলুকবাদ্গ পাইক পাঠিয়ে 
/হরিদাসকে বন্দী করে জেলে রাখার হুকুম দিলেন। হরিদাঁস 
জেলখানায় বসে বসেই হরিনাম করতে লাগলেন। তাকে 
দেখার জন্যে অজস্র মানুষ ভিড় করতে লাগলো । জেলখান। 
যেন তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠলো । 


পরের দিন সকালে বন্দী হরিদাদের ডাক পড়লো মুলুক 
বাজের দরবারে । মুলুকরাজ "কে হিন্দু ধর্ম প্রচার করতে বারণ 
করলে--হরিদাস বললেন--“বেদ+ পুরাণ, কোরাণ সবেতেইত 
এক তবৃকথা। আমার ভাল লাগে তাই আমি হরিনাম নিই।? 

হরিদাসের মৃত্যুদণ্ড হল। রাজার ভ্কুমঃ--হরিদাসকে 
বাইশ বাজারে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে মেবে ফেলতে হবে | 


পিটানির চোটে হরিদাসের শরীর ক্ষত বিক্ষত হল। গা 
বেয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো ৷ সাধারণ মানুষ এ দ্রখ্য দেখে রাগে 
দুঃখে হাহাকার করে উঠলো কিন্ত পাঠানর! ক্ষান্ত হলো না। 
সেই অবস্থাতেও হরিদাস বলতে লাগলেন--“এ সব জীবেরে 
কৃষ্ণ ! কবহ প্রসাদ |; | 

হরিদাস যখন শুনলেন তার মৃত্যু না হলে তার প্রহার- 
কারীদের প্রাণ যাবে তখন তিনি নিজের শরীরকে স্থির প্রাণহীন 
করে ফেললেন d 

কবর দিলে পাছে পরকালে তার ভাল হয় এই ভেবে প্রহার 
কারীরা রক্তাক্ত হরিদাসকে গঙ্গায় নিয়ে ফেলে দিল। হরিদাস 
গঙ্গার জলে ভাসতে লাগলেন । জ্ঞান ফিরে এলে কৃষ্ণ কীর্তন 
করতে করতে ফের ফুলিয়ার কুটিরে ফিরে এলেন হরিদাস i 

এ খবর জানাজানি হওয়া মাত্র হাজার হাজার লোক 
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TUN. 
- আদতে লাগলো হবিদাসকে দেখাব জন্যে । খবর পেরে 3933 


রাও এলেন। করজোড়ে হরিদাসের কাছে ক্ষমা ভিক্ষ 
চাইলেন তিনি । হরিদাস যেন ফুলিয়াবাসীর আরাধ্য দেবতা হয়ে 
উঠলেন । 

কিন্ত ফুলিয়াতে আর বেশীদিন থাকেননি হরিদাস। 
ফুলিয়। ছেড়ে নবদ্বীপ গেলেন ৷ নবদ্বীপে চৈতন্য মহাপ্রভুর সাহচ্‌ 
ভার দিন অতিবাহিত হচ্ছিল। নবদ্বীপ ছেড়ে আবার 2j 
গেলেন পুরীধাঁমে ! কিন্ত ‘যবন’ বলে তাকে মন্দিরের ভেতরে 
ঢুকতে দেওয়া হলোনা। অবিশ্যি মহাপ্রভু নিজে এসে ঠাকে 
ভেতরে নিবে গেছিলেন । একদিন এই নীলাচলেই তিনি 
দেহত্যাগ করেন I 

শুধু ফুলিয়াতেই নয় হরিদাস আজ বিস্মৃত প্রায় । 


সংযোজন { 

গত ২/৩ বছর ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে ( টি দবের ৫০০ 
তম «4 পুতি থেকে) কৃত্তিবাস স্মরণোতসবের মত যবন হবিদাসের ও" 
স্মরণোৎসব পালিত হচ্ছে। কৃণ্তিবাস ভিটে সংলগ্ন হরিদাসের 
সাধনপীঠ “হরিদাসের গোন্ফী” বলে চিহ্নিত স্থানটিতে পৌষ 
সংক্রান্তি দিনে হরিনাম সংকীর্তন ও দরিদ্র নারায়ণ সেবা হয়। 
“স্ত্রীপ্রীহরিদাস স্মৃতিরক্ষা সমিতি” নামে একটি কমিটি গঠিত 
হয়েছে | রমণী মোহন ভট্টাচার্ধকে সভাপতি ও হরিদাঁস 
বাগচীকে সম্পাদক করে মোট ১১ সদস্যের কমিটি i 

এ বছর প্রায় ৩ হাজার ভক্ত মিলে হরিদাস ও চৈতন্যের 
মৃত্তিদহ নগর পরিক্রমা করেন। প্রায় ১৭ কুইন্টান চাল 
ডালের খিচুড়ি উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয় । 
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পেছন ফিরে দেখা 
চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায় 


[ চিত্তরঞ্জন মুখোপাধায় “পাহাড়ীবাবু* নামেই সকলের 
পরিচিত। জন্ম যদিও বিহারের রাজমহলে এবং বাবার 
ডেপুটাগিরি চাকুরীর সুত্রে বাল্যকাল বিহার প্রদেশে কাটলেও 
কলেজের পড়াশুনে। কলকাতায় । সেন্ট জেভিয়ার্স 'কলেজ থেকে 
ক্নাতক হওয়ার পর বাবার নির্দেশেই জীবন শুরু করেন একজন 
কৃষক হিপাবে। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৭ হাজারীবাগের মাঠে 
মাঠে ফসল ফলিয়ে চিন্তরঞ্জন চলে এলেন ফু য়ায় তাদের সাত 
পুরুষের ভিটে মালিপৌতা গ্রামের বাড়িতে । ১৯৪৮ থেকে 
পূর্ব পুরুষের সেই: ভিটে বাড়ি আগলে রয়েছেন তিনি। পূর্ব 
পুরুষ অনন্তরাম মুখোপাধ্যায়ের তৈরী করা বাড়িতে এখন 
শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সন্্ীক অবসর জীবন । ঠিক অবসর নয়। 
মাটির সঙ্গে তার মমতার সম্পর্ক । ১৯৫৪ থেকে ১৯৭৯ কৃত্তিবাস 
স্মৃতি বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের পদে কজ করেছেন। 
মান্ুষ গড়া এবং মাটি চষে ফসল তৈরী করার কাজ তিনি একই 
সঙ্গে কবেছেন। আজও মাটি খু'ড়ে গাছ লাগান নিজ হাতে। 
ফুল ফল দুই-ই ৷ ভার ধারণা মালিপৌতা' এ অঞ্চলের সব থেকে 
প্রাচীন এবং বন্ধিষ্ণু গ্রাম। এক সময় প্রচুর ্রাহ্মণ-জমিদার 
ও মালিজাতির বাস ছিল এখানে । আসাম রাজার 
রাজপুরোহিত গৌসাইর! এ গ্রামের প্রাচীন । প্রাচুর্য ছিল। 
প্রাচুর্যের জন্যেই এখানে একটি পাড়ার নামই ছিল “ভূষণ পাড়া ৷” 
পাচুগোপাল যুখোপাধ্যায়দের বাঁড়ীও বেশ পুরণো । মুখোপাধ্যায় 
পরিবারের কেউ আর এখন ও বাড়িতে থাকে না। তবে ওদের 
বাড়িতে এখনও প্রতিবছর দুর্গাপুজো হয়। একশ বছরেরও 
বেশি সময় ধরে এ পুজো হয়ে আসছে । এ অঞ্চলের সব থেকে 
পুরণো। পুজো এটি | দশ টাকা বিঘা জমি বিক্রি হতে দেখেছেন 
শ্বীযুখোপাধ্যায় এখানে-যার বর্তমান মূল্য চল্লিশ হাজার টাকা। 
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শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বর্তমান বয়স প্রায় ৭৫1 মালিপোতা 
গ্রামে তিনিই সবচেয়ে প্রাচীন ব্যক্তি । তাকে আমর] তার 
দেখা ফুলিয়া সম্পর্কে লিখতে অনুরোধ জানালে এই নিবন্ধটি 
লিখে পাঠিয়েছেন ] 


প্রায় ষাট বছর আগের কথা । বিশের দশক ইংরাজদের' 
শাসনের আমল |, পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম বাংলার প্রায় আস্তিম 
অবস্থা ৷ একেবারে নাভিশ্বাস দেশের সমাজ ব্যবস্থা প্রায় 
ধ্ব'সোমুখ। বর্তমান fep ও তার চারপাশের অঞ্চলগুলি 
" যথ! নবলা, বেলগড়িয়। প্রভৃতির দশা একই } সাধারণ অবস্থা 
হতে কোনও ব্যতিক্রম নেই।' বড়লাট লর্ড কার্জন চেয়েছিলেন 
ভারতবর্ষ কোনও দিন শিল্পোন্নত দেশ হবেন?। শুধু শাসককুলের 
কাচামালের আমদানিকারী দেশ হিসাবে ভারতবর্ষ থাকবে। 
ফলে কৃষককুল চরম শোষণের সম্মুখীন । 
^o এই সময় ফুলিয়া অঞ্চলের অবস্থা প্রায় অন্তিম — 
এই অঞ্চলের ' ভাঙ্গীজমি::ছিল 'বেশী। গাঢ় জঙ্গলে আচ্ছন্স। 
সেই জঙ্গল উচ্ছেদ করে. কৃষককুল বিশেষ আবাদ করতেন না 
fqq অবস্থা, এমনই ছিল এবং কৃষি পদ্ধতিগুলিও ছিল এত 
অবৈজ্ঞান্নিক যে কৃষিকাজ মোটেই লাভজনক ছিল না। চরের 
নীচু, জমিগুলিতে মাহিপ্ত সম্প্রদায় চাষ করতেন । সেখানে 
জঙ্গল বা'রোগ, প্রভৃতি ছিল কম জমি ছিল উর্র্বর1 তাই কৃষি ছিল 
কিছুট। লাভজনক ।, তবে বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলের জীবন ছিল 
সংগ্রামশীল। এইরূপ জঙ্গল এবং বিভিন্ন রোগ ও সহযাত্রীর 
আশ্রয় স্থল. ফুলিয়ার পরিবহণ ব্যবস্থা ছিল একখানি ছোট 
ল (Narrow gauge) এবং- তার উপর বর্তমানে নবদ্বীপ 
যাতায়াঁতকারী গাড়ীর মতন ট্রেন। রাঁণাঘাট থেকে বড় 
রেলের গাঠী pta ধারে যাত্রীদের আনতে! সেখান' থেকে 
যাত্রীরা নৌকায়, পার হয়ে এই গাড়ী ধরে শাস্তিপুর অবধি 
আসতেন । এছাড়া রাঁণাঘাট- তিনি যাওয়ার 2 
মাধ্যম ছিল গোষান । - 
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এ বাস্তাটি যা "4 Ferry Fun Road হিসাবে 
পরিচিত ছিল তা’গত বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্র পক্ষের কর্তৃপক্ষের 
দ্বারা ভাল ভাবে বাধানে হয়। কারণ এই রাস্তার উপর দিয়া 
সমরাযোজন ও সমর বাহিনীর যাতায়াত ছিল--ইহাঁই ৩৪ নং 
দ্রাতীয় ' সড়ক। স্বাধীনতার পুর্বে ফুলিয়া অঞ্চল তথা 
পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্য ছিল বিপধ্যস্ত তবে এর জন্য হয়তো 
পুরোপুরি ইংরেজ্গ সরকারকে দায়ী করা চলেন । আসল 
গ্রামগুলির লোকজন ' usw হয় Wai influenza এবং 
ম্যালেরিয়ার আক্রমনে স্থচিকিংসার ছিল একাস্ত অভাব । 
বহু লোক বিনা চিকিংসায় মারা যেতেন। ম্যালেরিয়া তে 
প্রতি বংসরই ভাদ্র মাসে শুরু হয়ে ফাল্গুন অবধি থাকতো |] 
এইরূপ বছরের পর বছর রোগভোগের পর মানুবের স্বাভাবিক 
প্রতিরোধ ক্ষমতা শেষ হয়ে তাদের জীবন নাশ হোত। 

ফুলিয়ার সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প সুরু হয় পঞ্চাশের দশকে | 
এই সময় প্রকল্প আধিকারিক শ্রীসমরতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের ও তাঁর সুযোগ্য সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক 
শ্রীদিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে গ্রামীণ 
স্বাস্থ্য রক্ষা সমাজ সেবা সমবায় রোধ গ্রামগুলির মধ্যে 
সঞ্চারিত হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ ফলপ্রস্থ হয় নাই। | 

ফুলিয়া অঞ্চলে ভাল প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিলনা। গ্রামের 
মানুষের সামান্য কিছু অংশ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য পাচমাইল 
দূরে শাস্তিপুরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেতে হোত। এইভাবে 
পড়াশুনা কতদূর হতে পারে তা সহজেই অনুমেয় । কৃত্তিবাস 
স্মৃতি সৌধের পাশে মাঠের ধারে একটি স্কুল ছিল উহা 
বর্তমান কৃণ্তিবাস স্মৃতি বিছ্যালয়। দেশ £বিভাগের পর যে 
অগণিত জনসাধারণ এদেশে আসেন তাঁদের মধ্যে বিগ্যাশিক্ষার 
আগ্রহ ছিল-যা এখানকার স্থানীয় গ্রামবাসীদের বিশেষ 
ছিল না। ঠাদের সামর্থ্যও বিশেষ ছিলনা । ৬দ্বিজেন্দ্রনাথ 
রায় ষশোহর হতে এদেশে আসেন এবং তাহার অক্লান্ত চেষ্টায় 
কৃত্তিবাস স্মৃতি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এর সঙ্গে ফুলিয়া টাউন্‌ শিপ 
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অঞ্চলে ফুলিয়। শিক্ষানিকেতন স্থাপিত হয় সমষ্টি উন্নয়ন ও 34 
উন্নয়নের কারধ্যস্চীর মাধ্যমে প্রতি গ্রামে একটি প্রাথমিক 
বিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হোল। এবং সেই সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী এখন এ অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোন অভাব 
নাই--মাধ্যমিক শিক্ষার অভাবও "উপরোক্ত দুইটি বিদ্যালয় 
অনেকখানি পূরণ করেছে ।-- 


গ্রামবাংলার অর্থনীতিই ছিল কৃষিভিত্তিক । ফুলিয়! 
অঞ্চলের অর্থনীতিও এর ব্যতিক্রম ছিলনা। বিদেশী শোষকের 
স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত হোল কৃষি পরিকল্পনা ও কৃষিজ পণ্যের মূল্য ৷ 
যেমন সম্পূর্ণ নিজ স্বার্থে. পাট ও ধানের মূল্য নিদ্ধীরণ করবেন । 
সামান্য খাওয়া ও পর! ব্যতিরেকে কৃষক কুলের অপর কোনও 
উচ্চাশা ছিলনা স্বাধীনোত্বর যুগে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষির 
উন্নতি হয় যথেষ্ট । বৈজ্ঞানিকদের নৃতন আবিষ্কারের অবদানও 
কম ছিলনা__-সেচ, সার ও অধিকফলন প্রস্থ বীজের কল্যাণে 
কৃষিকাধ্য ক্রমশঃ লাভজনক স্তরে উন্নীত হোল। কিন্ত অশান্তি 
রয়েই গেল-_ষে বিরাট জনসমাজ এই কৃষি কার্য্যে নিযুক্ত ছিল 
তারা ছিল ভূমিহীন তাদের অবস্থা প্রায় পূর্বের মতই থেকে 
গেল। . 

প্রতি একর জমিতে বেশী কর্মদিবস সৃষ্টি করাটাই 
ভুমিহীনদের অবস্থান্তরের একমাত্র উপায়__এর জন্য প্রয়োজন 
পরিকল্পিত এবং সমবাঁয়িক কৃষি-কাধ্যস্থুচী i 

ছোট খাটে শিল্প যা কুটারশিল্প হিসাবে গড়ে উঠতে পারলে 
সেই ভূমিহীনদের বেকার সমস্যার সমাধান.ও মানোক্সয়নের 
বড় সমাধান ।এদিক দিয়ে ফুলিয়। অঞ্চলের বিশেষ কৃতিত্ব তাতশিল্প 
টাঙ্গাইলের শিল্পী মহলের আগমন ও অবদীনে গ্রামে কর্মহীন 
বেকার প্রায় নাই--ফুলিয়া অঞ্চলের মানোন্নয়নে এইখানেই 
সর্বাধিক সাফল্য | | 

সেকালে গ্রাম বাংলার আনন্দোৎসব বাঁ জীবনে বৈচিত্রের 
কোনও অভাব ছিলন!। বাংলার গ্রামে বার মাসে তের 
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পার্বণ লাগিয়া থাকিত। চাধীবাড়ীর ও CYUIJ মেয়েবা 
5 পালন প্রভৃতি নিষ্ঠ! সহকাবে কবতেন দুর্গা পুঙ্গা, মনসা 
পুজা, সরস্বতী ও অন্যান্ত পূজা পার্বণ নবান্ন প্রভৃতি পালিত 
হত। তবে এগুলি বেশীর ভাগ বিভ্তশাসী অমিদার শ্রেণীর 
বাড়ীতে, খেলাধূলার প্রচলন খুব বেশী ছিল না। 

ফুলিয়ার ইতিহাসে কৃত্তিবাস স্মরণোৎ্সব একটি গৌরবময় 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । বাইরের শিল্পীরা ও কবি সাহিত্যিকর। 
সেদিন কৃত্তিবীস বেদী মূলে সমবেত হযে তাদের শ্রদ্ধা 
নিবেদন করেন। তবে একথা অনম্বীকার্য, এখনও এটি 
জনসাধারণের মধ্যে খুব বেশী প্রচার পায় নাই। তৎকালীন 
মন্ত্রী স্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রচেষ্টায় এখানে Kritti- 
bas memorial Hall ও পাঠাগার স্থাপিত হয় | 

স্বাধীনতার পর সাধারণ মানুষ যে রকম অবহেলিত ও 
নিগীড়িত ছিল তাহার কিছুটা! অবসান হয়েছে স্বীকার করতে 
হবে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও যেসব পূজা পার্বণ, ব্রত প্রভৃতি 
যেমন ves পুজা, নবান্ন পৌষ সংক্রান্তি ফুলিয়ার গ্রামীণ 
জীবনে ছিল তাহা তেমনিই আছে। তবে দুর্গা, সরস্বতী 
প্রভৃতি বড় বড় পুঙ্গাগুলি যেগুলি বিশেষ ভাবে বিত্তশালী 
লোকেদের গৃহেই হত তাহা এখন আস্তে আস্তে বারোয়ারী 
পূজায় বপান্তরিত হচ্ছে এট! নিঃসন্দেহে সংস্কৃতির গণতন্ত্রীকরণ । 
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অতীত স্মৃতি 


দুলাল বিশ্বাস 


পুযুলিয়া নিবাসী দুলাল বিশ্বাসের বর্তমান বয়স as |. গ্রামের 
সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি । পেশায় কৃষক। গ্রাম অধ্যক্ষ ছিলেন 
কিছুদিন। এখনও সামাজিক এবং গ্রামের নানান উন্নয়নমূলক 
কাজের সঙ্গ জড়িয়ে রেখেছেন নিজেকে । তীর ছেলেবেলাকার 
.ফুলিয়া কেমন ছিল সেই নিয়েই কথ! হচ্ছিল কদিন আগে তার 
সঙ্গে। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে-যা বললেন 


N 


ফুলিয়! উপনগরীর তখনও জন্ম হয়নি | ফুলিয়ার প্রাণকেন্দ্র 
বলতে তখন এই গঙ্গার ধার ঘেষে বহু পুরুষের বসতবাড়ি, 
প্রাচীন গ্রামগ্চলো | বয়রা, নীলনগর,' পুষুলিয়া, কুঠিরপাড়া, 
রাণীডাঙ্গা, মালিপোতা বেহারিয়! মাঠপাড়া, নরসিংহনগীর, 
গবারচর, গঙ্গাধরপুর, pad প্রভৃতি গ্রাম । এসবের মধ্যে 
কৃঠিরপাড়া; রাণীডাঙ্গা, গবারচর, "গঞ্গাধরপুর” ঘুসরা এই 
গ্রামগুলো একেবারেই নিশ্চিহ্ন | গঙ্গাগর্ডে বিলীন হয়ে গেছে। 
«qi গ্রামের বেশির ভাগ "RH জলের তলায়। এক সময়, 
বয়র। গ্রামঈ এ অঞ্চলের সবচেয়ে বন্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। পুমুলিয়া, 
মালিপোতা গ্রামও প্রাচীন এবং af up লোকের বাস সেখানেও 
ছিল। ২০০-২৫০ থেকে ৫০০-৫৫০ বছরেরও বেশি বয়স হবে . 
এক একট। গ্রামের | 


quai গ্রামে নিউরন জমিদার বাড়ী ছিল। 
মতিলাল পালচৌধুরী, পরেশ পালচৌধুরী এদের চার শরিকের . 
চারটি দালান বাড়ী ছিল বিশাল এলাকা জুড়ে! বাড়ীতে দুর্গ 
qmi হতো। সতীশ রাণ! বলে একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। . 
তারও বিরাট বাড়ী ছিল। কুঠিরপাড়! গ্রামে “নীলকুঠি” ছিল। ; 


৩৬" p fem সংখ্য! ২/জানু-মাচ "৮৮ ' 


অনেকে এটাকে সাহেববাড়ীও বলতে।। এইসব প্রাচীন Ud 
বাড়ী, গ্রাম সবই আজ গঙ্গাগর্ডে। করার ব্যারেজ থেকে 
যখন জল ছাড়া শুরু হলো তখন থেকেই গঙ্গার এই ভাঙ্ষনও 
বাড়তে লাগলো 1 | 

ফুলিয়াপাড়! থেকে তারাপুর অবধি কংক্রিটের রাস্তা ছিল। 
সে রাস্তায় ৮/১০ বছর আগেও বাস চলতো । এখন সেই 
রাস্তাব অনেকটাই গঙ্গা খেয়ে নিয়েছে । 

ছোটবেলায় দেখেছি গ্রামে কোন উৎসব অনুষ্ঠান হলেই 
মেল! বসতো, । গাঁজনের মেলা 'মাঘমাসে উত্তরায়ণ গঙ্গামাতা 
মেলা, এ মেলাট। অবশ্য এখনও হয়, যবন হরিদাসের ভিটেতে 
দোল উৎসব। পৌষ সংক্রান্তিতে রামসাগরের মেলা? দুর্গা 
পূজায় মেলা--এই সব। পাচু গোপাল মুখাঞ্জিদের বাড়ীর 
দুর্গোৎসব খুব পুরনো । ২০০-২৫০ বছর হবে। এখনও 
প্রতিবছর পুজো হয়। ইদানীং যবন হরিদাঁসের ভিটেতে 
হরিপাঁট উৎসব হচ্ছে ক’বছর ধরে। বহু মানুষকে অন্প্রসাদ 
দেওয়া হয়। 

বহু বিশিষ্ট লোকের বাস ছিল এক সময় এ অঞ্চলে। 
কৈলাসনাথ যুখাজি নামে একজন জজ ছিলেন । পরিত্যক্ত 
 চেরিটেবল ডিস্পেনসারিটি তারই তৈরী । একজন ডেপুটী 

মেজিষ্ট্রেট ছিলেন মালিপোত। গশীমে | নাম-ননী গোপাল 

সুখাজি। দীননাথ মাধবী সরস্বতী বলে এক কবি ছিলেন 
পুমুলিয়। গ্রামে । তিনি কাব্য রচনা করতেন, গান রচন। 
করে নিজেই গাইতেন 1 যান্রাদলে ভাল অভিনয় করতে পারতেন | 
একটি যাত্রাদলও গঠন করেছিলেন এখানে । মালিপোতা 
বেলগড়িয়! প্রভৃতি গ্রাম ছিল ব্রাহ্মণ প্রধান । গঙ্গাধরপুর গ্রামে 
মুসলমান সম্প্রদায়ের বাস ছিল বেশি । নীলকুঠির কাছে একটি 
বিরাট (টগাছ ছিল। বুটগাছটিকে বল! হৃত ‘আযাঢ়ে বটগাছ’ । 
এতদ্অঞ্চলে এত বড় গাছ আর একটি ছিলনা । গাছটি কিছুদিন 
আগে গঙ্গাগর্ভে চলে যায়। | ; 
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শান্তিপুর (কো-অপারেটিভ 
(কান্ড ষ্টারজ 
সাসাইটি feifsirbo 


(বেজেসার্ত, wfew, অদীয়া 
ফোনঃ fW ৪০ 


নদীয়ার চাষীভাইদের দ্বারা প্রাতষ্িত, এই সংস্থা বিগত 

" কয়েক বৎসর যাবৎ সৎ ও নিষ্ঠার সঙ্গে জন সাধারনের সেবা করে 
আসছে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি সর্বত্র 
এবং স্থনাম অক্ষুন্ন । পরিচালক মণ্ডলী সহ সমস্ত কর্মচারীগণই 
আলু সংরক্ষণ কারীদের স্বযোগ সুবিধার দিকে নজর রাখছেন । 
প্রতিষ্ঠানের শেয়ার এখনও বিক্রয় হচ্ছে। ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ 
শেমার ক্রয় করতে পারেন। কফ,লিয়া তথ! নদীয়ার এতিহ্যময় 
এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির জন্য সকলের সহযোগিতা 
কামনা করি । ue 


A 4 
% এ বছর আলু সংরক্ষণের শেষ তারিখ ২০.২*৮৮ 


arfaqoua মহতদার  শ্্রীতারজিপদ ঘোষ 
সভাপতি: সহ সভাপতি ' 
আীবিমত কুমার বিশ্বাসী. শ্রীরমাপ্রসাদ সেন 


সম্পাদক | :' নির্বাহী আধিকারিক 
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ঘুলিয়াবাপীর মনে রামায়ণের প্রস্তাব 
গোপাল চন্দ্র চক্তবভাঁ | 


তেত্রিশ বছর আগের মাঘী পুণিমার দিনটি আজও অয্নান 
হয়ে আছে আমার মনে । ফলিয়ায় এক নম্বর ও ved 
সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্রাবাস ও স্টাফমহলে সকাল 
থেকেই সাজ সাজ ভাব। ড্রাইভারদের বলা হুলো৷ বেল! 
এগারটার মধ্যেই গাড়ী নিয়ে তারা যেন প্রস্তুত থাকেন। 
রান্নাঘরে সকাল সকাল খাবার তৈবীর নির্দেশ গেল। ছুটি 
স্টেশনওয়াগন আর দুখান! জীপ। ধিক সময়ের মধ্যে ব্যাচে 
ব্যাচে ছাত্রছাত্রীদের পৌছে দেবে কৃত্তিবাস স্মৃতি বিদ্যালয়ের 
XI |  প্রশিক্ষণকেন্দ্রেরে ছেলেমেয়েরা যাবেন দুখানা 
"itt; তাও একবারে নয় বারে বারে, সকলকেই বারট! 
থেকে একটার মধ্যে পৌছতে হবে। শান্তিপুর বি, ডি, ওর 
জীপ বারবার লিস্ট দিচ্ছে। ঠাসাঠাসি করে বাওয়।। হুডোছাড় 
করে বসা। ক'ব কৃত্তিবাসের স্মৃতি পুঙ্গার যোগদানের জন্য এই 
ব্যাকুলতা । 

এমন ভাবে যেতে আমার মন টানেনি। আমি বেছেনি 
হাটা পথ । মাত্র তিন কিলোমিটার পথ । মাঠ পেরিয়ে আলের 
পথ ধরে পুরনে। আমবাগানেব তলা দিয়ে যাওয়ার আকধণ 
ছিল অনেক বেশী । বাব কৃত্তিবাসের জন্ম জয়ন্তী উৎসবে তার 
জন্ম ভিটা গায়ে, এতো তীর্থ দর্শন ! তীর্থ দর্শনে পারে হাটা 
প্রশস্ত! আমি কিন্তু এক! ছিলাম wid বয়স্ক নারী পুরুষ, 
যুবকছেলে, কম্যাসহ মা! অনেকেই সেদিনের সেই সামান্ত পথের 
সহযাত্রী ছিলেন। আমন ধান কাটার পর শীতের সময় 
zem কলোনী থেকে, আর ৩৪ নং জাতীয় সড়ক থেকে মাঠ 
পেরিয়ে এই শর্টকাট পথে লোক যাতায়াত করতে, এখনও 
করে। সরকারী আধাসরকারী বেসরকারী শিক্ষিত অশিক্ষিত 
ছোট বড় নানা ধরনের মানুষের সমাগমে প্রথম গিয়ে হাজির 
ফুলিয়া সংখ্য। ২/জান্ু-মার্চ ^ov ৩৯ 


হই আমিও সেই বটবৃক্ষ তলে ; জনশ্রুতি wfeq নাকি এই 
বৃক্ষতলে বসেই তার অমর গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচন। করেন। 

প্রতিবছর খ্যাত অখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক আসেন 
স্মৃতিপু্জার এই ছোট অনুষ্ঠানে | বি, ডি, ও, আসেন, এস, 
ডি, ওঃ আসেন, ডি, এম, আসেন, মন্ত্রীরাও আসেন মাঝে 
মধ্যে। নকলে শ্রদ্ধা জানিয়ে ষান। তেত্রিশ বছর ধরে দেখছি ' 
মাঘীপুণিমায় আসার জন্য ব্যাকুলতা সমানে চলে আসহে। 
চলতেই থাকবে | 

ফুলিয়া বয়রার পুরানো গ্রামের fex লুপ্ত হয়ে গেছে। 
স্থান আর নামটুকু মাত্র আছে। নবাগতর! এসে বসত করছে, 
লোকালয় গড়ে তুলছে । .রাণাঘাট আর শাস্তিপুরের মাঝখানে 
ফুলিয়। এখন দ্রুত প্রসারিত লোকালয় এলাকা । দিনের পর 
দিন এখানকার আকর্ষণ বাড়ছে। মালদহে, বালুরঘাটে, 
রায়গঞ্জে কয়েক সহস্র উদ্বাস্ত পরিবার নতুন করে বাস! বেধেছে ॥ 
নদীয়া জেলার গয়েসপুর, তাহেরপুর, ধুবুলিয়ায় রাণাঘাটে 

উদ্বাস্ত কলোনী গড়ে উঠেছে । কিন্তু ফুলিয়ার Gute কলোনীর 
মত অতীত গৌরব নেই কারে! পশ্চাতে | এমন টাউনশিপ 

গড়ে ওঠেনি কোথাও। বহুশত একর ডাঙ্গাজমির এক ধূধু 
প্রান্তর, গাছপালা হীন, শস্তহীন কচ্ছপের পিঠের মত বিস্ত ত মাঠ 
আজ সুপরিচিত জনপদ | বু'ইচা, উমাপুর, নবলা, মালিপোতা, 
«q«i, চটকাতলা, কদমপুর_ এসব গ্রামের ক্ষয়িষ্ণু চেহার! 
আর নেই। ফুলিয়া টাউনশিপকে ঘিরে আবার নব জাগরণ | 
এই জনপদের অধিবাসীরের মধ্যে প্রধান উদ্বান্ত । উদ্বান্তদের 
মধ্যে যার! ফুলিরাকে ইদানীং পশ্চিমবঙ্গে শুধু নয়, সর্বভারতীয় 
ক্ষেত্রে পরিচিত করেছেন তারা এখানকার তত্তজীবী সম্প্রদায় । 

অতীতের এভিহ্য গড়ে তোলে বর্তমানের মনোভূমি। 
বর্তমানের মানসলোক রচনা করে চলে ভবিষ্যতের মানস 
চেতনা । মানব সমাজের বিবর্তন ধারায় এক একটি সাধকের 
সাধন পীঠের ভূমিকা আই নগন্য নয়। কতগুণীলোক বেরিয়েছে 


ge | কুলিয়া সংখ্যা ২/জানু-মীর্চ ৮৮ 


এখানকার জল হাওয়ায় শৈশব কাটিয়ে । নব্ধীপ, শাস্তিপুর ও 
ফুলিয়া যেন ছিল+একই মালার রকমারি ফুল! কৰি কৃত্তিবাস 
ওঝার জন্ম ঘটেছিল ফুলিয়া বয়ড়া অঞ্চলে । কাব্যসাধনায় 
তার দিন কেটেছে এই মাটিতে। সাধনা তাকে অমরত্ব দিয়েছে, 
আর এই এলাকার মানুষকে করছে 'গৌরবান্বিত ও গবিত। 
কৃত্তিবাসের কাব্যসাধনার ফল বাংল! ভাষায় রামায়ণ রচন!। 
মধ্যাহ আহারের পর জমায়েত হয়ে নারীমহলে রামায়ণ পাঠ 


- একালে আর নজরে পড়ে না। রামায়ণ গানের মনমাতানে। 


আসর আধুনিক লোকসুঙ্গীত যাত্রার আসরও সিনেমার 
দৌরাত্বে চাপা পড়ে গেছে।, তবুও ফ.লিয়াবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা'র 
মনের গহনে রামায়ণের একট! বার 'প্রভাব wes করা 
যায়। রামায়ণ রচনাকা'র কবি ক্ৃত্তিবায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবনত 
হৃদয়ের স্পর্শ বুঝতে পারা যায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের 
উৎসভূমির আকর্ষণ আগ্ারকারেন্টের মত কিন্তু কাজ করে 
চলেছে। নতুবা কৃত্তিবাসের ভিটায় -শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ' বৎসরের 


একট! দিন ছুটে আসবার পশ্চাতে প্রেরণ । আর কি থাকতে 
পারে? কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি বলেই এই স্মৃতি পূজার 
আয়োজনে সকলে একমত হই। কৃত্তিবাসের জন্ম ভিটায় 
কৃত্তিবাস স্মৃতি বিষ্ভালয় গড়ে তুলি; বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য 
আগ্রহী হয়ে উঠি. কৃতিবাস স্মৃতি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করি। 
'গরস্থাগারিক গতানুগতিক চাকুরিজীবী হয়ে থাকতে পারেন না ; 
দিন নেই, রাতে সেই, খাওয়া নেই, বিশ্রাম : নেই রামায়ণ 
‘সংগ্রহ ও কৃত্তিবাসের জীবনের ঘটনাবলীর তথ্যসংগ্রহে সন্ধানী 
মন নিয়ে ঘুরে বেড়ান.। স্থানীয় সাহিত্যিক ও কৰি কবিতা! 
রচনা করে তৃপ্তি পান। কবি সমাবেশ ঘটিয়ে কৃত্তিবাসের তর্পণ 
করেন”। স্কুলের ছেলেমেয়ের! কিছুনা- কিছু লিখতে চেষ্টা করে 
নিজেদের স্কুল ম্যাগাজিনে। স্কুল কতৃপক্ষ সমস্ত বিদ্যালয়ের 
স্বাভাবিক ক্লাশ বন্ধ, করে ছেলে মেয়েদের মাঘী পুনিমায় 
স্বৃতিপূজায় যোগদান করতে উৎসাহিত . করে থাকেন। স্থানীয় 
' ব্যবসায়ীদের মধ্যে কিছু লোক একটি দিন এই ভিটায় আসার 
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আকুতি অনুভব করে। ক্ষুত্র পত্রপত্রিকার সম্পাদকগণ কৃত্তিবাসঃ 
ফুলিয়া ও রামায়ণ নিয়ে রচনা সংগ্রহে একাস্তিকতার পরিচয় 
দেন। কৃত্তিবাসের জন্মভূমিতে যাবার প্রবেশ পথে জাতীয় 
সড়কের ওপর তোরণ তুলে স্থানীয় ব্যবসায়ী আনন্দ পান। 
মহকুম! শাসক প্রশাসনের কাজের ফাকে এতে উৎসাহ দেন। 
এই শ্রদ্ধার টানেই কৃত্তিবাসের স্মারক গ্রন্থ রচনার প্রভাবে ২০/ ৫ 
হাজার টাকা উঠে আদে। ফুলিয়াবাসী সকল শ্রেণীর মানুষের 
মনের পর্দায় কৃত্তিবাসের প্রভাবের প্রধান কারণ রামীয়ণ। . 

রামের জন্মভূমি অযোধ্যানগরীতে কোথায় তা নিয়ে এখনও 
কলহের অবসধন হয়নি ;. কিন্তু যদি বলি রামের জন্মভূমি 
‘বান্দীকির মনোভূমিতে ভাতে সম্ভবতঃ কেউ সংশয় প্রকাশ 
করবেন না। কৃত্তিবাস বালীকির রামকে নিজের মনের, রঙে 
রাঙিয়ে বাঙালীর আরো! আপন করে দিয়েছেন | 

মানবরূপে রামচন্দ্র আবিভূতি ; কিন্ত সাধারণ মান্ুষ তিনি 
নন। লক্ষ্মণ ভরত সীতা কেউই নন। 'রাঁমচরিত বোঝা Wes | 
বট বা অশখ যেমন সাধারণ গাছ নয়, উটপাখী যেমন সাধারণ 
পাখী নয়, কামধেনু যেমন-সাধারণ C নয় ; রামচন্দ্র তেমনি 
অনেক উচু তাকের মানুষ । দেব মানব তিনি। বিশ্বজোড়া 
রাজতন্ত্রের যুগে, উৎপীড়ন ও অনাচারের পরিমণ্ডলের মাঝখানে 
অচিত্তনীয় প্রজারঞ্জক রাম। প্রজার মানসিক দৈহিক কল্যাণ 
চিন্তায় উৎসগীকৃত রাম।' রামায়ণের কাব্য গাঁথার মধ্যে 
কবিচিত্তের আকুতি রয়েছে প্রঙ্গারা৷ 'রামভাবে 'রূপাস্তরিত 
হয়ে উঠুক । সেই ভাবনা ছড়িয়ে যাক মন হতে মনে, অস্তর 
হতে অস্তরে। অধঃ হতে উর্ধবৃত্তির এই সহজ আবেদন মানব- 
চিত্তে দোল! জাগায়। কবির কাব্যধারায় মানব রাম হয়ে 
উঠেছে তাই আত্মারাম। | 

.শোক-দুঃখ-অভাব-অশাত্তি-অভিযোগ-সব বাধাবিপত্তি অতি- 
ক্রম করে বামের চলা ; রাম চিন্তায়. সীতার দ্বিনরাত xu 
থাকা ; লক্ষ্মণ ও ভরতের অনন্য প্রাতৃপ্রীতি ও শ্রদ্ধা ; রামের . 
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প্রতি হনুমানের অলৌকিক ভক্তি ; রাবণের বিনাশের পর রাম- 
চন্দ্রের রাজধানীতে প্রবেশ ;' অথচ লঙ্ক। দখল নয়, প্রত্যার্পন_- 
সবই অসাধারণ। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস হয়না? তবু আস্পুহ। 
জাগে। - মানব চরিত্রের এমন - মধুর দৃষ্টান্ত বিশ্বসাহিত্যে 
অমিল।' . বিংশ শতাব্দীর শেষে এসেও কমিউনিষ্ট রাশিয়া তাই 
. রামায়ণ অনুবাদ করে তার জনগণের হাতে তুলে দেয়। 
অবাক করা ভাবকে ভাষার মাধুর্য চুপিয়ে বাংলার সামাজিক 
রীতিনীতি এবং প্রথা ও সংস্কারের সঙ্গে মিশিয়ে কাব্যরূপ 
দিয়েছেন কৃত্তিবাস। ফুলিয়াবাসীর পক্ষে তো নয়ই ; কোন 
বাঙ্গালীর পক্ষেই তাকে তুলে থাকা সম্ভব নয়। * 

রামায়ণের যে বাক্‌ আমরা মুখে গান করি, কানে শুনি 
তা হল স্থল বাকৃ। এর মূলে রয়েছে ভাব। আনন্দ সুন্দর 
ভাব! এই ভাবকে শুনতে হয় শুধু ভাব দিয়ে নয়--প্রাণ 
দিয়ে, হৃদয় দিয়ে। রামায়ণের কাব্যর্গাথার সহায়ে হৃদয়ে 
ভাবতরঙ্গ জাগে, ভাবের জোয়ার-ভাট1 থেলে। রামায়ণ 
মহাভারত সহজ মন্ত্রচৈতন্যের কাজ করেছে বাঙ্গালীর ঘরে 


' . ঘরে। বস্তৃতাম্ত্রিকতার প্রবল আলোড়ন সত্বেও সেভাব নিঃশেষ 


হয়ে যায়নি। রামায়ণ. ঘরে ঘরে নিয়মিত না পড়া হলেও 
সে কাব্যরস, সে ভাবসম্পদ এখনও ছোট বড় নারীপুরুষ শিক্ষিত 
অশিক্ষিত সবার হৃদয়ে আবেশ এনে দেয়। pend কৃত্তি- 
বাসের বাস্ত সংলগ্ন হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই যারা পুরাতন 
আর যারা নবাগত .সকলের মানসলোকে রামায়ণ প্রভাব 
ছড়িয়ে দিচ্ছে। এট! চোখের নজরে ' হঠাৎ করে দেখ! যায়না, 
few উপলব্ধি কর! যায়। ফুলিয়ায় বাস! বাধলে কৃত্তিবাঁসের 
প্রতি «« স্বীকার না করে উপায় নেই ; নতুবা কেমন যেন অপ- 
রাধী মনে হয়। অন্তরের ভেতর থেকে একটা যেন কর্তব্যবোধ 
জেগে ওঠে ; এইখানেই রামায়ণের মহত্ব | কে কতটুকু পালন 
করলো, সেটা বড় কথ! নয়। 
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প্রখ্যাত কথ! সাহিত্যিক নারায়ণ সাহ্যালের 
একটি চিঠি 


১৫,১২,৮৭ 
হার ৃ 
আপনার Un তারিখের চিঠি Dr আপনাদের 

«সাহিত্য সৈকত” এ কোন রচনা পাঠানে! আমার পক্ষে সম্ভবপর 
নয়। ,ছোট লেখা .বর্তমানে আমি লিখছিনা। একটা বড় 
কাজ করছি। সর্বশক্তি তাতেই নিয়োজিত। 

আপনাদের “সাহিত্য সৈকত”: সমৃদ্ধ লাভ করুক এই 
কামনা জানাই। বছর সাতেক-যে এক নাগাড়ে এই ত্রৈমাসিক 
পত্রিকাটি চালিয়ে যেতে পেরেছেন. এটাই আনন্দের কথা। 
হ্যা, এককালে আমি ফুলিয়াতে কর্মরত ছিলাম । ফুলিয়ার 
নতুন সরকারী কলোনির রূপায়ণের দায়িত্ব ছিল আমার উপর। 
এঁ সঙ্গে কিছু নিকটবর্তী উদ্বাস্ত .কলোনির, নির্মাণ কাজ। 
বস্তুতঃ ফুলিয়ায় থাকতে থাকতেই আমার প্রথম ' প্রকাশিত 
ছুটি উপন্যাস লিখি-_-“বকুলতলা পি, এল, ক্যাম্প’ এবং 

‘মহাকালের মন্দির’। সেটা পঞ্চাশের দশকে | তখন আমরাও 
একটি মফস্বল মাসিক প্রকাশ করতাম কৃষ্ণনগর থেকে- 
‘হোম্্‌শিখা’ তার নাম । আমি ফুলিয়া থেকে প্রায়ই সপ্তাহাস্তে 
গিয়ে দেখভাল করতাম। তার সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত 
শিশু সাহিত্যিক শ্রীননীগোপাল . চক্রবর্তী ৷ ফুলিয়ার 
চৌহদ্দিতেই তাঁরকদার দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর, সময়েও আছি ও ওখানে 
ছিলাম। স্মৃতিচারণ হিসাবে অনেক অনেক. কথা বলা চলত 
কিন্ত নিতান্ত সময়াভাব। যে কাজটা করছি তাতে সর্বশক্তি 

. দিতে হচ্ছে একক প্রচেষ্টায় একটি Animal Encyclopedia 

রচনা করছি। আমার শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা রইল। __ইতি' 

শ্রীমাধব ভট্টাচার্য... o ভবদীয় 
* সাহত্য সৈকত” ফুলিয়৷ নাৰাযঘ়ণ সান্যাল . 
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ঘে মাটিতে বাস 
গণেশ প্রায় 


[গণেশ রায় অবসর প্রাপ্ত একজন সরকারী কর্মচারী। 
ফ.লিয়া। উপনগরীর অধিবাসী । তার থেকেও বড় পরিচয় 
প্রীরায় একজন সমাজ কমী। ফুলিয়া উপনগরীর জন্ম লগ্ন 
থেকে তিনি এখানে আছেন । বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত 
বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা । ফুলিয়া জনরঞ্জন কেন্দ্র, গ্রাম্য 
পাঠাগার, বালিকা বিদ্যালয়, রবীন্দ্র উদ্যান, বিজয়! মেলা, 
রেলবাজার এসব গড়ে ওঠার পেছনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা 
ছিল। এখনও ৬৫ বছর বয়সেও তাকে ঘুরে বেড়াতে দেখি 
ফুলিয়ায় একট! কলেজ, একটা! পার্ক, বা একটা টাউন ক্লাব 
কিভাবে গড়ে তোলা যায় সেই চিন্তা নিয়ে। কখনও বৃদ্ধরা 
তাকে ভাবায়। অবসর প্রাপ্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিরা কোথায় বসে একটু 
সময় কাটাবেন ওল্ড হোমের সেই চিন্ত! নিয়ে তিনি ঘুরছেন d 
কখনও বা সভা সমিতি করছেন টাউনশিপের সমস্য! নিয়ে। 
গণেশ রায় এই বয়েসেও প্রাণবন্ত যুবক | ] 


ফুলিয়া উপনগরীটি গড়ে ওঠতে দেখেছি আমি চোখের 
সামনে । গড়ে ওঠার পেছনে আরো! অনেকের সঙ্গে আমার 
খানিকট। শ্রম ছিল, উৎসাহ ছিল, ভালবাসা ছিল। এর 
জন্ম লগ্ন থেকেই আমার বাস এখানে । এর শৈশব দেখেছি, 
কৈশোর দেখেছি, আমার বয়স বাড়ার সাথে সাথে একেও 
যৌবন প্রাপ্ত হতে দেখেছি এর ভাল মন্দর সঙ্গে আমারও ভাল 
মন্দ জড়িয়ে রয়েছে। : 

১৯৫০ সালের আগষ্ট মাসে আমি ফুলিয়ায় আসি সরকারী 
কর্মচারী হিসাবে। তখনই উপনগরী গড়ার কর্মযজ্ঞ 
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শুরু হয়! মিঃ নন্দা এবং মিঃ ডিবি দেশাই ছিলেন এই 
উপনগরীর পরিকল্পন1 urge! ছোট বড় আরও. অনেকেই 


ছিলেন। সকলের মাথার উপরে ছিলেন মিঃ এস, কে, দে, 1 - 


মিঃ দে আমাদের বলতেন gemi পশ্চিমবাংলার দ্বিতীয় নগরী 
তৈরী হবে। কর্মকাণ্ডও শুরু হয়েছিল সে রকম ভাবেই। 
সকলের মনেই কি দারুণ উৎসাহ! দিন। নেই রাত নেই শুধু 
কাজ। সকাল ৭ টায় অফিস খুলতো। রাত ১২ টা! অবধি চলতো 
কাজ। অতিরিক্ত পারিশ্রমিকের কোন বরাদ্দ ছিলোন। 
প্রশ্ন ও ছিলনা, কারে! মনে । সকলের মধ্যেই ছিল কাজ করার 
প্রবণতা গড়ে তোলার আনন্দটাই ছিল বড় প্রাঞ্চি। ' আমার 
বেশ মনে আছে_-জওহরলাল নেহরু আসবেন ফ.লিয়াতে। 
কোথায়, উঠবেন তিনি! গেষ্ট হাউসটি তৈরী হচ্ছিল তখন |] 
দিন রাত কাজ চলতে লাগলে।। এখন যেখানে ফুলিয়া বালিকা 
বিদ্যালয় সেখানে ছিল স্টোর অফিস। আমি ছিলাম সেই 
স্টোরের চার্জে । মাঝ রাত অবধি হ্যাজাক জ্বালিয়ে কাজ 
করেছি। রাতারাতি গেস্ট হাউস তৈরী হল কিন্ত নেহরুজী 
আসেননি | 

উপনগরীর জল, বিদ্যুৎ, রাস্তাঁরও , সুব্যবস্থা হল খুব 
অল্প দিনের মধ্যেই । ১৯৫২ সালে কমিউনিটি ডেভলেপমেন্টের 
কাজ শুরু হল। দে সাহেবের দ্বিতীয় নগরী হয়নি ফুলিয়!, 
আর হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। যত দিন যাচ্ছে উপনগরীর 


সমস্য। বাড়ছে। জটিলতা আসছে বিভিন্ন দিক থেকে। 


ফুলিয়া উপনগরীর স্কীম কি ছিল, কতদূর রূপায়ণ হয়েছে কতট! 
হয়নি, কি হতে পারতে। এ সব বিতর্কের emp) সে গ্রসঙ্গে 
পরে আসছি। ৃ D 
১৯৫০-৫২ থেকে ১৯৭০. সাল অবধি যে সময়টা, আমার 
মনে হয় ফুলিয়ার একট! ভাল সময় পেরিয়ে গেছে। গড়ে 
তোলার যেমন আনন্দ ছিল ভাল ভাল চিন্তাশীল বিদগ্ধ কিছু 
লোক ও এসেছিলেন তখন এখানে । সামাজিক বন্ধন fus i 
অভাব অনটন থাকলেও মানুষের মনে উৎসাহ ছিল। 
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প্রশাসনিক কাজ কর্ম নিয়ে এসেছিলেন cb মজুমদার, 
মানস গোবিন্দ সেন, বিধুভূষণ ব্যানাজাঁ, জে, বি, মেহতা, 
ভবতোষ পাল, এস, কে, Cue, বীরেন ভট্টাচার্য প্রমুখ 
চিন্তাশীল উদ্যোগী মানুষ জন। তাদের নিজেদের যেমন কাজে 
কর্মে উৎসাহ ছিল অন্যদেরকেও উৎসাহিত করতেন । সামাজিক 
অবস্থাটাও. তখন এতটা রাজনীতি প্রভাবিত ছিলনা । মানুষ 
আজকের মত এতটা স্বার্থান্বেষী আত্মকেন্দ্রিক ছিলনা । 
সরকারী কাজের ফাঁকে ফাকে যতট! সময় পেয়েছি কাজ করার 
চেষ্টা করেছি। কতটা করতে পেরেছি জানিনা । সব সময়েই 
মনে হতো! যেখানে বাস করবে! সেখানকার মানুষের প্রতি 
আমার কিছু কর্তব্য আছে সেটা পালন করা উচিত। সেই 
তাগাদাতেই কাজে নামতাম। মানুষের ডাকে সাড়া দিতাম । 
আজও এই ৬৫ বছর বয়েসেও কোঁন ভাল কাজে ডাক পড়লেই 
দল মত উপেক্ষা করে আমি এগিয়ে যাই। রাজনৈতিক 
মতাদর্শের থেকেও সামাজিক কর্তব্যবৌধকে আমি অনেক বড় 
বলে ভাবি। 

আমরা যখন আসি তখন ফ.লিয়াতে কোন ক্লাব সংগঠন ছিল 
না। আমরাই কয়েকজন উদ্যোগ নিয়ে জনরপ্রন কেন্দ্রটি গড়ে ভুলি। 
দীর্ঘদিন আমি এর সম্পাদক ছিলাম। রবীন্দ্র শতবাধিকীতে 
রবীন্দ্র উদ্ানটি স্থাপন করি। এছাড়াও ফুলিয়। গ্রাম্য 
পাঠাগার, রঙ্গমঞ্চ, শিক্ষানিকেতন, ফ.লিয়া বালিকা বিদ্যালয়, 
রেলবাজারঃ বিজয়া মেলা, প্রভৃতি গড়ে তোলার পেছনে 
আমার অনেক পরিশ্রম জড়িয়ে আছে। কোন বড় কাজই 
একার দ্বারা হয় না। আমি একাই এসব করেছি তা? 
বলছি ন! তবে আমার একটা বড় উদ্যোগ ছিল। কিন্তু আজ 
তরুণদের মধ্যে উদ্যোগের অভাব দেখি। তাদের অনেকেরই 
চোখে মুখে হতাশার ভাব দেখলে দুঃখ হয়। 

১৯৫০ সালে ক.লিয়া উপনগরীর কাজ যখন শুরু হয় দে 
সাহেব স্থানীয় কয়েকজনকে নিয়ে পঞ্চায়েত গড়ে তোলেন। 
|ক্ষতীশ stel ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান। এছাড়া সদস্যদের 
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মধ্যে ছিলেন ছিজপদ pe, মহেন্দ্র মণ্ডল, সারদা ‘হালদার 
facer রায় প্রমুখ । সেই পঞ্চায়েত কবে ভেঙ্গে গেছে । এখন 
ভোটাভুটির পঞ্চায়েত। মানুষের থেকেও দল বড় আজ। 
উপনগরীর বর্তমান অবস্থা সমস্যা জর্জর | ১৯৫০ সালের 
১৫ জুন। এই দিনটিতে ফুলিয়! Gus পুনর্বাসন কলোনীর 
ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। আমার এক এক সময় মনে হয় 
এ দিনটি কি খুব অশুভ ছিল? মঘা-অশ্রেষ! ত্ৰ্যহস্পর্শ এই 
জাতীয় কিছু! একথা জ্যোতিষীরাই ভাল জানবেন। কিন্তু 
সাধারণের দৃষ্টিতে ফুলিয়ার ব্যর্থতার চিত্র কিন্তু একথা ভাবতে 
বলে। এজন্যে সরকারী স্তরে শাস্তি স্বস্তঃয়নের প্রয়োজন । 
সমস্যা অনেক। এই মুহুর্তে যা সমাধান হওয়া একান্ত 
প্রয়োজন বলে আমি মনে করি তা হল এই উপনগরীটিকে নিয়ে 
কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের টানাপোড়েনের অবসান। 
বাড়ি ও জমির. দলিল প্রদান । দলিল হাতে পেলেই যে সব 
সমস্যা মিটে যাবে তা নয় । আমার কাছে বড় প্রশ্ন উপনগরীটি 
রিহেবিলেটশন দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত 
দণ্তরে যাবে ।- বিসেবিলেটশন দপ্তরে গেলে এর ভবিষ্যৎ উন্নতির 
সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। উন্নতির কথা ভাবতে হলে উন্নয়ন 
দপ্তরে Wwe ea কথা৷ ভাবতে ' হবে নিজেরা তৎপর হয়ে 
নোটিফায়েড এলাকা গড়ে তোলার কথ! চিন্তা করতে হবে । 
সমাজ সেবামূলক অনেক কাজের সঙ্গে আমি যুক্ত 
আছি/ few কাজ করতে গিয়ে ইদানীং যা দেখছি-- 
তা, হল এর্যের অভাব । রাজনৈতিক মতাদর্শ যার' যা-ই 
থাকুকন। কেন ফুলিয়ার সাবিক উন্নতির কথ! সত্যি সত্যি ভাবতে 
হলে আমাদেরকে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও এক্য স্থাপন 
করতে হবে । নয়তো এর সমস্যা কোন দিনই মিটবে না। 
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ফলিয়ার জনস্বাস্থ্য 


৫৯ হাজার লোকের বাস বর্তমান ফ.লিয়ায়। তাদের 
স্বাস্থ্যরক্ষা এবং চিকিৎসার জন্য রয়েছে একটি সাবসিডিয়ারি হেলথ 
সেন্টার । এালোপ্যাথ হোমিওপ্যাথ সব মিলিয়ে প্রায় ৪৫ 
জন ডাক্তার। ডিসপেনসারী ছাড়া ৮টি ষধের দোকান । 
ডাক্তারদের রয়েছে একটি এসোসিয়েশন i 

১০ বেডের ফুলিয়া সাবসিভিয়ারি হেলথ সেপ্টারটি গড়ে 
ওঠে ১৯৫০ থেকে "t3 সালের মধ্যে । ১.৮.৫৩ তারিখ থেকে 
চিকিৎসা শুরু হয় । ১১.১০.৮০ থেকে হাসপাতালটি বন্ধ হয়ে 
নায়। সন্তানের জন্ম দিয়েই মা মার! গেলেন। মৃতার আত্মীয়র! 
সত্তজিত হয়ে ডাক্তারকে মারতে গেল। ডাক্তার গৌতম 
খরায়ণ পালালেন । হাসপাতাল সেই থেকে বন্ধ । সেই 

৭ দরজা, খুলেছে ঠিক ৬ বছর ৮ মাস ২৫ দিন বাদে ১৯৮৭-র 
. জ্ুন। ইতিমধ্যে হাসপাতালের অনেক কিছুই খোয়া গেছে। 
ডাক্তারী যন্ত্রপাতি থেকে হাসপাতালের দরজা জানল! অবধি 

নেক কিছুই | তার কিছু কিছু সারিয়ে ১০ বেডের পরিবর্তে ৪টি 

'ডে বিছান1 পেতে ইনভোরের কাজ শুরু হয়েছে । ৫৩ সালে 

দিন প্রথম শুরু ঠহয়েছিল সেদিন ছিল ১০ ট! বেড। লোক 
ব্যা ৬ হাজার। আর আজ লোক সংখ্যা ৫৯ হাজার । 

ড তে বাড়েইনি বরঞ্চ যা ছিল তাও কমে গেল। ওষধের 

1 মাসিক বরাদ্দ তাতে ছু*দিন চলেনা | হাসপাতালে রোগীর 
চকিৎসা কি হবে হাসপাতালটিরই চিকিৎসা! দরকার i 

আমর ফর্মলয়াঁর জনন্থা হ্য নিয়ে হাসপাতালের ডাক্তার 
42 বেশ ক'জন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছিলীম। তাদের 
অভিমত তাঁদের কথাতেই তুলে ধরা হল। ডাক্তারদের মধ্যে 
সব থেকে প্রবীণ ডাঃ অনাথবন্ধু অধিকারী । 

ডাঃ অনাথবন্ধু অধিকারীর ভাত্তারী- শাস্ত্রে বড় কোন 
ডিগ্রি নেই তা হলেও ডাক্তার হিসাবে তিনি cmd এখনও 
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'যত রোগী তার কাছে ভিড় করে স্থানীয় অন্যান্য ডাক্তারের 
কাছে তা দেখা যায় না । ‘একটা জামগাছের তলায় বসে প্রথম 
প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন বলে অশিক্ষিত মানুষের মুখে মুখে 
আজও তীর নাম “জীমতলার ভাক্তার।” 0 


| 


ভাঃ অলাথবন্ধ অধিকারী 
-১৯৫১ সালে "ফলিয়ায় 'আসি। লোকজন তখন খুবই ' 
কম ছিল। ৩/৪. হাজীর. হবে। আঠপাড়ায় তখন. কোন 
লোকই“ ছিলনা p টাউনশিপ তৈরী, হচ্ছে মাত্র pio আমার 
' এখানে আসার আগে -গোলক MTS নামে একজন ডাক্তার 
ছিলেন! বেলগড়িয়া চেরিটেবল্‌ ডিমপেনসারির তিনি ডাক্তার 
ছিলেন 1 ডাঃ ক্ষিরোদ দাসও আমার আসার কিছুদিন আগে 
আসেন। .আমার পরপরই: আর একজন ডাক্তার . আসেন 
তার নাম কুঞ্জবিহারী Nene হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক 
ছিলেন তিনি i 
: প্রথম দিকে; এখানকার সরকারী কর্মচারীদের বেশির 
ভাগই আমার কাছে চিকিৎসা aces» এখন দিনে গড়ে 
১৫০ জন রোগী আমি দেখি। এখানকার জলে Iron প্রচুর 
থাকার ফলে পেটের রোগের আধিক্য বেশি। পরেশনাথপুর, 
প্রফুল্পনগর এলাকার জলে আয়োডিন কম থাকায় গ্র্যাণ্ড এর 
রোগ বেশি দেখা যায়। এ ছাড়া'গ্যাসট্রিক টিউবারকিউলেসিস 
wm বেশি।. :১৯৫৫ সালে একবার ব্যাপক হারে ' জণ্ডিস 
রোগ হয়েছিল এখানে । সরকারী স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ক্যাম্প 
করা হয়েছিল। ৫/৬ মাস ধরে ক্যাম্প চলেছিল। আমিই 
প্রায় ৫০০ জণ্ডিস রুগীকে ভাল করেছিলাম QU এ রকম ব্যাপক 
হারে কৌন রোগের- প্রাদুর্ভাব পরবর্তী সময়ে আর দেখিনি । 
ইদানীং Sus পত্রে ভেজাল যা শোনা যাচ্ছে তা অসত্য নয় ॥ 


s | ফুলিয় সংখ্য! ২/জান্ব-মার্চ +৮৮ 


আমি নির্ভরশীল নামকরা কোম্পানীগুলোর ওঁষধ প্রেসক্রিপদন 
করে থাকি। 


ডাঃ সুশান্ত ঘোষ এম, fv, fw, এস (কাজি) 

ফুলিয়ার ছেলে ফরলিয়াতেই পড়াশুনো। ৭ বছর ধরে 
প্র্যাকটিস করছি ফুপিয়াতে। প্রতিদিন গড়ে ২০ জন রুগী 
দেখি। অপুষ্টি, রক্তাপ্রতা, গ্যাস্ট্রিক, টিউবারকিউলেসিস 
এবং হুকওয়ার্ম জাতীয় রোগের রুগীর সংখ্যা বেশি । ফুলিয়ায় 
গরম বেশি, জলে আয়রণের পরিমাণ বেশি এর “ফলে 
পেটের রোগের সন্তাবনা বেশী থাকে। বাচ্চাদের 
মায়ের gs খাওয়ানোই ভাল। পোলিও ট্রিপল এন্টিজেন 
নেওয়া অবশ্য প্রয়োজন । পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে 
মায়েদের সচেতনতার অভাব রয়েছে । প্রথম থেকেই অভিজ্ঞ 
ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়! দরকার । ফুলিয়াতে প্রায় ৪০-৪৫ 
জন ডাক্তার আছেন। তার মধ্যে কোয়ালিফায়েড ডাক্তারের 
সংখা ৩ 1 বছর খানেক আগে ডাক্তারদের একটি এসোসিয়েশন 
হয়েছে। এসোসিয়েশনের নাম--লোকাল প্র্যাকটিশনারস 
কমিটি। রোগ এবং চিকিৎসার ওপর সেমিনার করার 
ইচ্ছ। আছে। ভাল স্বাস্থ্যরক্ষা করার জন্য চাই স্বাস্থ্য সম্পর্কে 
সচেতনতা, চাই পুষ্টিকর খাদ্য, নিয়মিত ব্যায়াম সর্বোপরি 
মানসিক শান্তি । 


ভাঃ শেখর কুমার সরকার ডি এম এস (কালি) 
আকুপাংচারিষ্ট 


১৯৮৪ সাল থেকে চিকিৎসা : করছি। গ্যাসটি_ক ও 
হেপাটাইটিস রোগের ' প্রাদর্ভাব এখানে বেশা। বসাক 
সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্যাসটি,ক রোগ বেশি দেখ! যায়। জল 
ভাল না। আর্সেনিক নেই তবে আয়রণ বেশি। নলকুপগুলো। 
ৃম্তপক্ষে ২০০ ফুট গভীর হওয়া। প্রয়োজন । আকুপাংচার 
চিকিৎসাও করি। 


ফুলিয়। সংখ্যা RUSTE TE: ৮৮ ৫১ 


ভাঃ.গুরুদাস পাত্র-এম, বিঃ বি, এস: 
মেডিক্যাল অফিসার: erg) হেলথ সেন্টার 


দীর্ঘদিন বাতদ- হাসপাতাল: খুলেছেন অব্যবস্থা এখনও 
কাটেনি,। চিকিংসা';করার ' মতঃ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি. নেই 
es পত্রেও -অপ্রতুলতা |; একমাষের' জন্যে যে পরিমাণ ON 
পাই'তাতে-ছুঃদিনমআউটডোর চলেন হাসপাতালের কর্মীদৈর- 
জন্য: ১৬টি কোরীর্টার “আছে-ভার. মধ্যে ' ৬টিই : বেদখল’ হয়ে” 
আছে 


' সাহিত্য সৈকত-এর এক বছরের গ্রাহক, চাদ! মাত্র 
দশ টাকা। গ্রাহকদের বিশেষ সংখ্যার জন্যে অতিরিক্ত কিছু 
দিতে হয় না। ঘরে বসে বই পাবেন। আজই দশ টাকা 
দিয়ে গ্রাহক হোন । " ! 

বই পাবেন ফেব্রুয়ারী, মে, আগষ্ট ও অক্টোবর মাসে। 
‘সরকার অনুমোদিত . 
নদীয়া জেলার একমাত্র সাহিত্য পত্রিকা 


“সাহিত্য সৈকত 


দৈকত সরণী, wfeur. 
নদীর) | ' ৭৪১৪২, 
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ফ.লিয়ার পরিবহণ ব্যবস্থা 


রেল যোগাযোগ 

ই, এম, ইউ কোচ ত্রড গেজ লাইনে ফুলিয়া থেকে 
সরাসরি কলকাতা যাওয়া আস! করা যায়। সময় লাগে 
২ ঘঃ ১০ মিঃ থেকে ২ ঘঃ ৩০ মিঃ! ভাড়া ৭ টাকা। দুরত্ব 
৮৪ কিঃ মিঃ। ৬০৷১৫ বছব আগে এখান থেকে সরাসরি ট্রেন 
যোগে কলকাত৷ যাওয়া যেত না । তখন ছিল ষ্টীম ইঞ্জিন ও নেরে। 
গেজ লাইন। শান্তিপুর থেকে চুণী নদীর এপার পর্যন্ত লাইন 
পাতা ছিল। নদীর ধারে ট্রেন থেকে নেমে নৌকোয় খেয়।' পেরিয়ে 
চু্ণীর ওপারে 'রানাঘাট থেকে. ফের ট্রেনে উঠে কলকাতা যেতে 
হতে! । তখন ফুলয়! স্টেশনের নাম ছিল “বৈচা *। পরবর্তী 
সময়ে কৃত্তিবাস ভিটে ফ.লিয়ার নামানুসারে স্টেশনের নাম 
হয় femi) বৈচা স্টেশনের ওপর দিয়ে সারাদিনে তখন 
মুষ্টিমেয় কয়েকটি:ট্রেন venei! রাতের ট্রেনে লোক থাকতো 
না। বর্তমানে ফুলিয়। স্টেশনে সারাদিনে প্রায় ৪ হাজার 
যাত্রী” ওঠা।'নামা করে।। 

কিছুদিন-, আগেও.-প্ল্যাটফরমের ওপর একট! জীম গাছের 
তলায় ছোট্ট একট! বুকিং কাউ্টারই ছিল ফুলিয়া” স্টেশনের 
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একমাত্র পরিচয় | ১৯৬৮ সাল নাগাদ একট! বিল্ডিং হয়। 
ওটাই এখন স্টেশন wal সারাদিনে ১৪টি আপ ও ১৪টি 
ডাউন ট্রেন চলাচল করে এখন। আপ R199 ট্রেনটি যাতে 
ifs অবধি চলে এরকম co»! চালাচ্ছে শাস্তিপুর 
নিত্যযাত্রী সমিতি। স্টেশন সংলগ্ন আনুমানিক ৫০ বিঘা 
জমি আছে রেল দপ্তরের ৷ | 
ইতিমধ্যে ফলিয়। স্টেশনটি সম্প্রসারণের জন্যে মোট 
৬৮ লক্ষ টাকার একটি প্রজেক্ট স্বীম অনুমোদিত হয়েছে। 
১৯৮৮-৮৯ আধিক বছরের মধ্যে এই প্রজেক্টের কাজ শেষ হবে 
বলে বিশ্বস্ত yc. জান! গেছে । এই ক্ষীমে বর্তমান ফুলিয়া 
ফ্ল্যাগ স্টেশনটি ব্লক স্টেশনের মর্যাদা পাবে। একটি ক্রসিং 
লাইন বসবে, অতিরিক্ত একটি প্ল্যাটফরম হবে। একটি 


ওভার ত্রীঞ্জ একটি প্র ঠীক্ষালয় -ও একটি কেবিন em হওয়ারও, 


কথাআছে। .- | . 


"9o (যোগাযোগ 


৩৪ নং জাতীয় সড়ক গেছে সনিয়া কের উপর দিয়ে 


ফুলিয়া থেকে কলকাতা ও হাওড়! যাওয়ার এখন প্রচুর বাস৷ - 


সকাল ৭ টা থেকে রাত্রি v 01. পর্যন্ত গড়ে পয়তাল্লিশ 
মিনিট অন্তর কলকাত! .যাবার সি, এস, টি, সি, এন, বি; 
এস, ও প্রচুর বেসরকারী ( বহরমপুর-কলকাতা) বাস 
চলাচল করে। বাসে এসপ্র্যানেড-ফুলিয়ার দূরত্ব ৯২ কিঃ 
মিঃ। ভাড়া ৯ টাক1। এছাড়া উত্তরবঙ্গ যাওয়ার বেশির ভাগ 
বাসই এখানে থামছে | কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, দুর্গাপুর, কাটোয়। 
মুপিদাবাদ, বহরমপুর কালনা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে যাবার 
লোকাল ও এক্সপ্রেস বাদ যোগাযোগ .রয়েছে। শোনা যাচ্ছে 
কলিকাতা. রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার একটি বাস টাগ্রিনাস 
হবে এখানে 1 | 


৫৪, । ফুলিয়া সংখ্য। ২/জানু-মার্চ ৮৮ 


ফুজিয়ার কৃষি 


ফ.লিয়া এবং আশপাশ অঞ্চলের মাটি বেশির ভাগই বেলে 
দো অশ। এই মাটি গম চাষের উপযোগী । বোরে। ধান 
চাষের পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত কেননা বোরো! চাষে 
প্রচুর জলের প্রয়োজন zu] জলের এখানে অভাব। প্রতি 
একর জমিতে এখানে গড়ে ১২-১৪ কুইন্টাল গম উৎপন্ন হয়। 
সরষের চাঁষও এখানে ভাল হয়। প্রতি একর জমিতে রাই 
এর ফলন ৬-৭ কুইণ্টাল আর সরষে ৩-৪ কুইপ্টাল। এখানকার 
মাটির ঘা স্বাস্থ্য তাতে বাদাম ও তিলের ফলনও ভাল হতে 
পারে। এ ছাড়া বিভিন্ন রকমের শাক সন্জী, ডাল, কলাই 
এসবের ফলন ও ভাল। [0 অভিমত; রজত মুখোপাধ্যায় 
সরকারী কৃষি বিশেষজ্ঞ à 


এ সংখ্যার প্রচ্ছদ :- আলোক চিত্র কবি কৃত্তিবাঁস্‌ 
স্মৃতি ফলক। 
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নদীয়া জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা ( D. R. D. A.) 
জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে দারিদ্রসীমার নীচের মানুষদের 
রুঞ্জি রোজগারের বিভিন্ন স্কীমের ওপর সরকারী অনুদান দিয়ে 
থাকে। নবলাঃ বেলগড়িয়া এবং ফুলিয়া টাউনশিপ অঞ্চলের 
বহু দরিদ্র মানুষ এই সংস্থা থেকে আখিক অনুদান পেয়ে 
উপকৃত হয়েছেন। শাক সব্জীর ব্যবসা, মাছ ধরার জাল 
তৈরী, ভ্যান fis, বিড়ি তৈরী, ছাগল পোষা, শুকর পোষা 
ঘোড়ার গাড়ী, সাইড ব্যাগ তৈরী, উল বোনা মেশিন, 
সিমেন্টের জাফরি তৈরী, তাত এরকম নানান lop বহুলোক 
অনুদান পেয়েছেন। জেল! গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা আধি- 
কারিকের অফিস থেকে প্রাপ্ত একটি তথ্যে জানা যায় 
১৯৮৪-৮৫ সালে শুধু মাত্র নবলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় 
বিভিন্ন স্বীমে ২,২৫,০০০*০০'টাকা অনুদান দিয়েছেন । ১৯৮৫- 
. ৮৬ সালে ফুলিয়া টাউনশিপ এলাকায় ৩৫১০০০০০ টাকা 
অনুদান দেওয়। হয়েছে। ১৯৮৬-৮৭ আঘথিক বর্ষে বেল- 
গড়িয়া অঞ্চলে ৮২,০৩৪*০০ টাকা অনুদান দেত্তয়! হয়েছে । 
নবলার caue, ললিত ও হাঁরু সর্দার, ফুলিয়। টাউনশিপের 
তারাপদ রাজবংশী, লক্ষ্মণ রাজবংশী, রমেশ মিত্র, সুধাংশু 
বায়, রত্না দাশগুপ্ত, বেলগড়িয়ার শান্তি, অরুণ, ধীরেন 
দুল ভঃ নির্মল রায়, ধনঞ্জয় সর্দার, রঞ্জন মণ্ডল, পারুলবাল। 
দেও আরো অনেকে অনুদান পেয়েছেন। D) সংবাদস্বত্র 
নেশা গ্রামীণ উন্নঘন সংস্থ। আধিকারিক, নদীয়া i 
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w fera মিষ্টান শিল্প 


একসময় ফুলিয়। প্রাচীন afa সমাজ ছিল। এক শতক 
আগেও জমিদার শ্রেণীর বাস ছিল এখানে । এখানকার মিষ্টান্ন 
শিল্পের সুনাম ছিল একদিন। আজও আছে। প্রায় দেড়’শ 
বছর আগে রসগোল্লা নামক মিষ্টিটির জন্ম হয় এখানে । 
হারাধন ময়রা তার স্রষ্টা । পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়েব লেখা 
থেকে জান! যায়_-“কৃন্তিবাসের জন্মস্থান ফুলিয়া গ্রামে রসগোল্লার 
জন্মভূমি । এ গ্রামের হারাধন xu] রানাঘাটের পালচৌধুরী 
মহানয়দের মিষ্টা্ন প্রস্তুত করিত। তাহার’ শিশুকন্তা 
কাদিতেছিল। তাহাকে সাম্বনার জন্য উনানের উপর তৈয়ারী 
রসে ছেনা ফেলিয়া দেখিল উৎকৃষ্ট সামগ্রী তৈয়ার হইয়াছে | 
পালচৌধুরী জমিদারের! উহার রসগোল্লা নামকরণ করেন |" 

এখন আর সে ফুলিয়া নেই । গ্রাম ধীরে ধীরে শহরে 
রূপান্তরিত হচ্ছে। লোক সংখ্য! বাড়ছে । সব মিলিয়ে ফুলিয়ায় 
এখন ১৬/১৭টি মিষ্টির দোকান । হারাধন ময়রা আজ আর 
নেই ।. তার বংশেরও কারো কোন হদিশ «pesi যায় না । 
শিল্পেও আধুনিকতা আসছে। .নতুন নতুন মিষ্টি তৈরী হচ্ছে? 
তা হলেও ফুলিয়ার সেই অর্ধশতাব্দীর এতিহ্থময় মিষ্টান্ন 
_রসগোল্লার সুনাম আজও ধরে রেখেছেন এখানকার অনেক 
মিষ্টান্রশিল্পী । 0 


ON ত QUO GTOJVSNSN সাতভাল 


মিষ্টান্ন শিল্পে বাংলার প্রসিদ্ধি চিরকালের 1 আর রসগোল্লার 
এতিহ শতাব্দীর অধিককাল ধরে। যতদূর জানা যায় ফুলিয়! 
' নিবাসী জনৈক হা'রাধন ময়রাই রসগোল্লার wIfqwé । হারাধন 
আজ আর নেই । কিন্তু ফুলিয়ার মিষ্টান্ন শিল্পে রসগোল্লার সেই 
সুনাম আজও লক্ষ্যণীয় । আমরাও সেই এরতিহাময় রসগোল্লার 
একজন পরিবেশক । | 

বাংলা ১৩৫৬ সালে আমার বাবা অজিত কুমার দাস 
জমিদার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জমি কিনে 
এখানে ঘর তৈরী করে ব্যবসা শুরু করলেন। তখনই ফুলিয়। 
'উপনগরীও গড়ে ওঠতে লাগলো । আধুনিক ফুলিয়ার যত 
মিষ্টির দোকান আছে “জনতা মিষ্টার GIBTS 8 সব থেকে 
পুরনো | ১৩৮৪ সাল থেকে এর পরিচালন দায়িত্ব আমার 
উপর বর্তেছে। ন।না জায়গার বিখ্যাত মিষ্টান্ন দ্রব্যগুলো 
নিয়ে আমি কালচার করি এবং নিজের ভাবনা চিন্তা দিয়ে 
নতুন. কিছু ভিন্ন স্বাদের মিষ্টি প্রস্তুত করে থাকি। কোন, একটি 
মাত্রবিশেব ধরনের মিষ্টি প্রস্তুতে বিশিষ্টঠতা . অর্জনেই সীমাবদ্ধ 
থাকতে-স্চাইন।-আমি। আমার! সিক্গাবা,. খাস্তাকচুরী, 
হিংয়ের কচুরী থেকে শুরু-করে দই, রসগোল্লা, ক্ষীরের বরফি, 
কালাকাদঃ রসকদম, ক্রীমরোল, . ক্ষীরকদম, কালোজাম, 
নিখুতি নলেনগুড়ের সন্দেশ, ইন্দ্রানী এ সব কিছুতেই স্বাদের 
বৈচিত্র্য আনতে সক্ষম হয়েছি। আমরা নিজেরাই ঘরে তৈরী 
ছানা এবং ক্ষীর দিয়ে মিষ্টি প্রস্তুত করে থাকি । 'খণটি দুধের 
উৎকৃষ্ট, ও রুচিশীল মিষ্টি তৈরীই আমাদের. মূলমন্ত্র ৷ 
রি কৃষ্ণ প্রসাদ দাস 


জনতা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার 


ফুলিয়া রেতবাজ্ঞাত্' নদীয়া 
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১৯ বছর ধরে আমরা পরিবেশন করে আসছি- 


. ফলিয়ার ঞতিভ্যমযর — 
0 প্রপাগালা - 
চমচম 


বিবাহে অনুষ্ঠানে নবদ্ধীপের 
লাল 'দই-এর এখানকার | 
— একমাত্র পরিবেশক আমরাই 
সময়মত সরবরাহের দায়িত্ব 
নিয়ে দুরের অর্ডার গ্রহণ করা 'হয় i 


"ইণ্ডিয়ান সুইটস্‌' 
ফুজিয়া রেলবাজার' অদীঘা 
প্রাঃ মনা পাল 


গ্রাম পঞ্চায়ত সম্মীক্ষা 


তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত মিলে ফুলিয়।। (১) ফুলিয়া টাউন- 
শিপ গ্রাম পঞ্চায়েত (২) নবলা গ্রাম পঞ্চায়েত (৩) বেলগড়িয়। 
গ্রাম পঞ্চায়েত। ফুলিয়ার ব্যাপ্তি বলতে এইটুকুই বোঝায়। 
ফুলিয়া নামে কোন গ্রাম নেই। বেলগড়িয়া৷ গ্রাম পঞ্চায়েত 
অন্তভূক্ত একটি মৌজার নাম ধুলিরা। ফুলিয়ার বর্তমান 
লোক সংখ্যা ৫৯,০০০ বাঁড়ীঘরের সংখ্যা ৯৭৭৬ টি। [] 
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ফুলিয়া টান্উনশিপ গ্রাম পঞ্চায়েত 
কালিদাস বসাক 


বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তর পঞ্চাযেত ব্যবস্থা প্রচলিত ৷ 
তন্মধ্যে ফুলিয়া উপনগরী একট গ্রাম পঞ্জায়েত। বু'ইচা, 
শুকপুকুরিয়া ও উদয়পুর এই তিনটি মৌজ! নিয়ে ফুলিয়। 
উপনগরী। এর উত্তরে বারাসত গ্রামপঞ্চায়েত। দক্ষিণে 
বেলগড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পুর্ব ও পশ্চিমে নবলা গ্রীম- 
" পঞ্চায়েত । ) | 

রামায়ণ রচয়িতা কবি কৃত্তিবাস নিজের বংশ পরিচয় 
উল্লেখপর্বে ফুলিয়! নামের সামান্য ইতিহাস উল্লেখ করেছিলেন | 
যথা-তংকালে ফুলিয়ার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে প্রবাহিত ছিল 
ভাগীরঘী নদী । প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যের লীলানিকেতন 
ছিল এই স্থান। পূর্বে এই স্থানে নানাবিধ ফুলের বাগিচ। ছিল। 
তাই এই স্থানের নাম হয় “ফুলিয়া”। 


মতান্তরে বলা হয়, - পূর্বে এই স্থানে বহু সংখ্যক মালির 
বাস ছিল। প্রচুর এশ্বধধ্য থাকায় ফুলিয়াকে গ্রামরত্ব বল! 
হ’ত। তৎকালে বেলগডে* মালিপোতা* শিমুলিয়া, নবল! ও 
ফুলিয়! এই পঞ্চগ্রামকে কেন্দ্র কবে গড়ে উঠেছিল ফুলিয়া সমাজ | 


পরম্পরে জানা যায় যে, বহু পূর্বে এতদ্অঞ্চলে প্রচণ্ড 
আকারে মহামারী দেখা দেওয়ায় এই অঞ্চল প্রায় জনশুন্য 
হয়ে যায়। তার অনেক পরে ১৯৪৯-২০ সালে ভারত সবকার 
পূর্ব বঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ ) উদ্বাস্তদের এখানে এনে 
পুনর্ধসতিদেন এবং তখন থেকে নাম হয় ফলিয়া উপনগরী d 
বর্তমান ফুলিয়া উপনগরী গ্রামপঞ্চায়েতটি ফুলিয়া কলোনী, 
কৃষিপন্লী, পালপাড়া, বীনপাড়া ও সবুজপল্লী নিয়ে গঠিত। 
জনদ'খ্যা দশ হাঙ্জার। তন্মধ্যে পুকঘ ৫, ৬০০ ও নারী 
৪,৪০০ S4] বাড়ী-ঘরের সংখ্যা সরকার কর্তৃক নিমিত 
৮৩১টি পাকা । এছাড়! আম্মানিক ৫০০টি কাচা বাড়ী আছে। 


এখানকাব একটি বড় সমস্যা হ’ল এখনো! বাঁড়ী-ঘরের 
মালিকান। স্বত্ব না পওয়ার ফলে এলাকার বহু উন্নয়নমূলক 
কাজ ( যেমন ব্যাঙ্ক খণ, শিল্পায়ন ) ভীষণ ভাবে ব্যাহত হুচ্ছে। 


এখানকার জনসাধারণ বিভিন্ন উপায়ে জীবিকা নির্বাহ 
করে থাকেন | যথা-চাকুরী, কৃষি তশ্তবায়, মৃৎশিল্প, ক্ষৌরকর্ম, 
কম্মকারের কাজ, ছুতোরের কাজ ও বিভিন্ন প্রকার ব্যবসা! i 


এখানকার কৃষি জমির পরিমাণ আনুমানিক ১৪২১ বিঘা I 
পূর্বে এখানে কয়েকটি ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বর্তমানে 
সেগুলোর মধ্যে কিছু মৃত এবং কিছু মৃতপ্রায় । যথা পিচ. 
বোর্ড শিল্প, শীই মেটাল, টাঙ্গাইল মিল, প্লাষ্টিক কারখানা, 
অস্বর চড়ক! ( এগুলি মৃত ), স্পান পাইপ ফ্যাক্টরী, অশ্বিকা- 
মিল ( এগুলি মৃতপ্রায় )। 


ফুলিষা উপনগরীতে শিক্ষিতের হার ৪১%। জেল! বীজ 
কেন্দ্র, কৃষি কারিগরী উন্নয়ন নিগম, জেলা কারিগরী নিগম, 
হরিণঘাটা ছুগ্ধকেন্্র ( শাখা ), ফুলিয়া পলিটেকনিক, x feu 
শিক্ষানিকেতন? বালিকা বিদ্যালয়, ক,লিয়া বিছ্যামন্দির, গ্রাম্য- 
পাঠাগার ও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তথা পঞ্চায়েত সমিতির 
কাৰ্য্যালয় সমূহ এখানকার দ্রষ্টব্য 1 


১৯৭৭ সালে বামঞ্রট সরকার ক্ষমতায় আসার পর 
মৃতপ্রার পঞ্চায়েত গুলিতে ১৭ বংসর পর নির্বাচনের মাধ্যমে 
গ্রামের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে গ্রামন্নোয়নের ভার 
দেওয়ার পর গ্রামীণ পশ্চিম বাংলায় কর্মযন্ঞের শুরু হয়। 
ফুলিয়া উপনগরী গ্রামপঞ্চায়েতও দেই কর্মঘজ্ঞের শরিক 
হয়ে জনসাধারণের সহযোগিতায় গ্রামন্নোয়নের পথে যে সব 
কাজ গুলি ইতিমধ্যে সম্পাদন করেছে তা fud 2-- 

১। পাকা রাস্তা (ইটের সোলিং ) ছোট বড় মিলিয়ে ৩০ টি। 
২। তিনটি পুরোনো ইটের atul সংস্কার । 

৩! ১০টি পাকা কাল-ভার্ট নির্মাণ 1 

ও । তিনটি স্কুল ঘর সংস্কার ! (৫) শৌচাগার ১টি ও পায়খানা 


১টি fidi (৬) পানীয়ঙ্লেব জন্য নূতন নলকৃপ স্থাপন vef 
এবং সংস্কার করা হয়েছে ৩০টি । 
(3) হাসপাতালের মস্তবিভাগ চালু mom আর্থিক সাহায্য । (v) 
কুষি- অগ্রগতির জন্য কৃষক ভাইদের মধ্যে মিনিকিট বিতরণ? 
সেচের ব্যবস্থা ও পুকুর খনন । ৯) খরা ও বন্যায় নানাবিধ সাহায্য 
১০) বি্যালয়গুলিতে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ এবং খেলাধুলার জন্য 
আধিক অন্ুদান। ১১) বিভিন্ন পত্রপত্রিকাকে বিজ্ঞাপনের 
মাধ্যমে আথিক সাহাধ্য। ১২) এলাকার বহু ব্যক্তিকে 
LR.D.P.-4 44 দানের ব্যবস্থা । ১৩) পরিবেশ রক্ষণার্থে 
বন্ত সংখ্যক চারাগাছ বিতরণ ও বুক্ষরোপন । ১৪) জল 
নিকাশের জন্য কাঁচা-পাক! ড্রেন। ১৫) কাচ] রাস্তা সংস্কার ৷ 
১৬) পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রামপঞ্চায়েতের অর্থান্বকুলেযে নুতন 
প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্সীণ। ১৭) রাস্তায় বৈছ্যাতিক 
আলোর ব্যবস্থা করা ইত্যাদ | 

এই অঞ্চলের নাবিক ও স্থায়ী উন্নঘনের জন্য জলনিকাশী 
ড্রেন সমূহ পাকা, মৃত ও মৃতপ্ৰায় শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত, 
কালভার্টগুলি নির্মাণের জন্য উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ, 
প্রাথমিক স্কুলগুলির সংস্কার, কাচা রাস্তা সমূহ ক্রমপর্যায়ে 
পাকা করার চিন্তাী-ভাবন। বর্তমান পঞ্চায়েত করছে | 


মাত্র ২৩৫" ০০ টাকা ( দুইশ ত পয়ত্রিশ টাকা ) পূঁজি নিয়ে 
আজ থেকে ৭ বছর আগে ফুলিয়া কোঃ অপারেটিভ মার্কেটে 
ঢা-এর ব্যবস। শুরু করেছিলাম । এখন পূজি বেড়েছে ব্যবসা 
বড় হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে ২৩৫* ০০টাকার সঙ্গে সততাকে 
মূলধন করেছিলাম বলে! আজও সততাই আমাদের বড় মূলধন | 


gi, কফি, চিনি, fab বিক্রেতা 


চৌধুরী টী হাউস 


wferg (কঃ অপারেটিভ মার্কেট 


প্রোঃ বকুল চৌধূরী 








৬৪ ফুলিয়া সংখ্য! ২/জানু-মার্চ "e 


বেলগড়িগ্না গ্রাম পঞ্চায়েত 
জয়গোপাল বিশ্বাস 


বেলগড়িয়! গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থান ফুলিয়াপাড! গ্রামে । 
৩8 নং জাতীয় সড়কের ধারে, মহাকবি কৃত্তিবাসের নব নিগ্সিত 
তোরণ থেকে শাস্তিপুরের দিকে একটু এগোলেই। বর্তমানে 
এখানে অফিসের কাজকর্ম চললেও এট! পঞ্চা তের নিজস্ব বাড়ি 
নয়। তোরণটির কাছাকাছি প্রায় ৯০ হাজার টাক। ব্যয় করে 
পঞ্চায়েতের নিজস্ব ভবন তৈরী হচ্ছে। সীমানা বলতে এর 
উত্তরে বাবলা! দক্ষিণে তারাপুর, পুবে নবলার বেলেমাঠ ও 
পশ্চিমে শাস্তিপুর । মোট ১৩টি মৌজা নিয়ে বেলগড়িয়া পঞ্চা- 
য়েত। এর মধ্যে চম্পকতলা মৌজাটি সম্পূর্ভাবেই গঙ্গাগর্ভে 
লুপ্ত হযে গেছে। ঘুনরা ও বিস্তিরচর মৌজা দ্র'টিও গঙ্গার 
ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ। বাকী মৌজাগুলে৷ হলো পুযুলিয়া, নীল- 
নগর, বেলগড়িয়া, মালিপোতা, শুকপুকুরিয়া, ফুলিয়া, বিহারিয়া, 
নবসিংহনগরঃ ঘোঁড়ালিয়। ও সেরাঁরচর কৃষ্ণবাটি । 


গ্রামের সংখ্যা ১৬টি। (১) "fem (3) নীল্নগর 
(৬) মালিপোতা (৪) বয়রা (৫) স্টেশনপাড়া (৬) ফুলিয়া- 
পাড়া (৭) দিব্যডাঙ্গা (৮) বিহারিয়া (৯) গবারচর (১০) 
টাপাতলা (১১) নরসিংহনগর (১২) চটকাতল! (১৩) ২নং 
নতুন ফুলিয়া (১৪) ঘোড়ালিয়া (১৫) কালিপুর (১৬) বেল- 
গড়িয়া ৷ গ্রামগুলোর মধ্যে প্রাচীন ও afag গ্রাম বলতে বয়রা, 
পুধুলিয়া, মালিপোতা? বেলগড়িয়৷ প্রভৃতি । 

বেলগড়িয়া গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় লোকসংখ্যা আমু" 
মানিক ২৭৯৫০০। বাড়ি ঘরের সংখ্যা 8৪৪৫টি। মোট 
জনসংখ্যার ১ শতাংশের কোন বাড়ি ঘর নেই। 


এলাকার মানুষের প্রধান জীবিকা বলতে কৃষি । কৃষি 
জমির পরিমাণ ১৪২৫ হেক্টর এছাড়া । মৎসজীবি, wwe, 


ফুলিয়। সংখ্য! ২/জানু-মার্চ "vv ৬৫ 


কামার, কুমোড়, ব্যবসায়ী ও কিছু চীকুরীজীবিও আছেন । 
নরসিংহনগরের প্রায় ৫০টি পরিবার হাড়িপাতিল তৈরী ও. 
বিক্রি করেই জীবিকা নির্বাহ করেন! শিক্ষিতের হার ৪০%। 
এলাকায় বড় বা মাঝারি কোন শিল্প নেই। কুটির শিল্প 
আছে--তাত ও মৃংশিল্পের । তাতের কাজে প্রায় ৩০০০ লোক 
নিয়োজিত 1 M 
দ্রষ্টব্য বলতে মহাকবি ভর ভিটে, কৃত্তিবাঁস 
সংগ্রহশালা, 'ঘবন হরিদ্াসের সারধনপীঠ, বিহারিয়া মঠ, কৃত্তি-' 
বাস বিদ্যালয়ের কাছে রাধাগোবিন্দ মন্দির এবং TIMER 
একটি প্রাচীন মসজিদ । া 
বিগত ছ'বছরে আমরা ষা যা উন্নয়নমূলক কাজ করতে 
পেরেছি তা "e | 

১১। 381 ইট বিছানো রাস্তা নির্মাণ । < 

২। ৫ কিঃমিঃ মাটির রাস্ত! নির্মাণ | 

&1 ৯০ হাজার টাক! ব্যয়ে পঞ্চায়েত অফিসের নিজস্ব 
বাড়ি তৈরী | | 
১১টা প্রাইমারী স্থুল সংস্কার ও ৭৫ হাজার টাক! 
ব্যয়ে ৩ট। নতুন-প্রাইমারী স্কুলবাড়ি নির্মাণ। 

৫। ,৭০ট1 টিউবয়েল রিসিংকিং এর কাজ । 

৬। ১৯৮৬-৮৭ আধিক বর্ষে ৩৪২০টি এবং *৮৭-র 
"Runs পর্যন্ত আরো ২৮৫০টি মোট eft 
ep দিবস তৈরী করতে পেরেছি । ' 

৭1 ফুলিয়াপাড়ায় একটি বাসশেড .তৈরী . কর! হয়েছে, 
ঘোড়ালিয়াতেও অনুরূপ “একটি , তৈরী করার 
পরিকল্পনা আছে। 


F 
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«4er গ্রাম পঞ্চায়েত 
বিমান বিহারী লাহিড়ী 


নবল! গ্রাম পঞ্চায়েত ১৯৭৮ সালে সাধারণ নির্ব্বাচনের 
মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । পূর্বে ছিল নবলা অঞ্চল পঞ্চায়েত । 
নবল! গ্রাম পঞ্চায়েতের দপ্তরখানা বেলেমাঠি গ্রামে ৩৪ নং 
জাতীর সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত। বর্তমানে এই গ্রাম পঞ্চায়েতে 
নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ১৬ জন। মনোনীত ২ জন মহিল! 
সদস্যা আছেন। 

নবলা গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়তন উত্তর দক্ষিণে ৫ মাইল 
পূর্ব পশ্চিমে তিন মাইল। আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত 
এলাকার মাৎখানে কিছুট! স্থান ফুলিয়া উপনগরী গ্রাম 
পঞ্চায়েতের জায়গা আছে, স্বাধীনতা লাভের পর ছিন্নমূল 
উদ্বান্তদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার 
ফুলিয়ার কিছু স্থান অধিগ্রহণ করেন। 'সেইন্ুত্রে বু'ইচা ও 
উদয়পুর মৌজার কিছু জমি সরকার অধিগ্রহণ করেন । সেই 
অধিগ্রহণ কর! জায়গায় ফুলিয়া উপনগরী নামে আলাদ। 
গ্রাম পঞ্চায়েত তৈরী হয়েছে । নবলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অভ্যন্তরে 
অবস্থিত গ্রামের নাম উল্লেখ করে সীমানার কথা বলতে গেলে 
বলতে হয় উত্তরে সাহেবভাঙ্গা দক্ষিণে লালমাঠ পলতা জয়নগর 
ও নবলা পূর্বের ঢাকুরিয!, গোয়ালপাড়া পশ্চিমে পরেশনাথপুরের 
মধ্যে অবস্থিত তীর্থনিবাস। 

আগে femi রেলস্টেশনের নীম ছিল বু'ইচা। পরে 
কৃন্তিবাসেব, ফুলিয়া নামের উপর গুরুত্ব দিয়ে রেলস্টেশনের 
নাম পরিবর্তন করে ফুলিয়। করা হয়। ফুলিয়া বলে একট! 
মৌঞ্জা আছে। তা আমাদের পার্ববন্তী বেলগড়িয়া গ্রাম 
পঞ্চায়েতের মধো অবস্থিত। প্রায় সম্পূর্ণটা, গঙ্গাগর্ভে চলে 
যাওয়ার যুখে। আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার গঠন 
প্রকৃতি দেখে বোঝা যায় লালমাঠ পলতার দক্ষিণে গঙ্গা ছিল। 
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পরে গলা দুরে সরে গেছে। বর্তমানে আমাদের এলাকার 
, মধ্যে গঙ্গানদী নাই। কিন্তু, গঙ্গানদীর প্লাবনে প্রতি বৎসর 
আমর! দারুন বিপর্ধয়ের মধ্যে পড়ি। বিস্তীর্ণ এলাকা দক্ষিণ 
দিকে'গঙ্গানদীর প্লাবনে ও ০ চুণী নদীর প্লাবনে বিপর্যস্ত 
হয়ে পড়ে। C 

আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে nde wig. 
নয়টি মৌজা যথাক্রমে নিধকৃড়, বু'ইচাঃ উমাপুর, গোয়ালপাড়া, 
উদয়পুর, . নবলা, শিমুলিয়া, চরশিমুলিয়া, ভিকেরচর। 
নিধকুড় মৌজায় দুইটি গ্রাম যথা --সাহেবডাঙ্গা, তেজপুর । 
'নাহেবডাঙ্গায় বৃটিশদের নীলকুঠি ছিল। আমূরা এসে সেইসব 
ঘররাড়ী দেখেছি। বর্তমানে সেসব কিছু নাই। কিন্তু নামটি 
আছে সাহেবডাঙ্গ৷। অনেকে আজকাল এই গ্রামকে মৌজার 
নাম অনুসারে নিধকৃড়ও বলে। বু'ইচ1 বিরাট মৌজা । 
পেজন্য এই cwn মধ্যে এলাকাভিত্তিক নান! গ্রামের 
নাম উল্লেখ-আছে। তবে দুইটিই, হচ্ছে বড় ভাগ। সেটি- 


‘হচ্ছে বু"ইচা আর পূর্ব বু'ইচা। বু'ইচা গ্রামের মধ্যে যেখানে ' ': 


বসাক পদবীর তন্ত্ীবীদের জনসংখ্যা বেশী সেখানে তার 
'নাম হয়েছে ' বু'ইচা বসাকপাড়া | যেখানে Wu e পদবী বেশী 
সেখানে ছুল্পভপাড়া, যেখানে ঘোষ. পদবী বেশী সেখানে 
বু'ইচ! ঘোষপাড়া, আবার যেখানে রায় অর্থাৎ আদিবাসীদের 
বাস বেশী সেখানে বু"ইচা রায়পাড়া বলা হচ্ছে। বুইচা . 
আর পূর্ব্ব বুইচার মধ্যে ছোট্ট একটা অংশে পরবর্তীকালে 
জনবসতি, হয়েছে। ' ফলে তার নাম দেওয়া হয়েছে. নূতন 
" বাইচ] । , প্রচুর বৈচি ফলের গাছ ছিল এই এলাকায়। 
আমরাও ছোটবেলায় এই বৈচি ফলের গাছ দেখেছি। 
তার ফল খেয়েছি। তা. থেকেই এলাকার, নাম বু'ইচ1। 
উদয়পুর মৌজায় .যেটাকে এখন পরেশনাথপুর বলা হচ্ছে 
তার পূর্বের এই নাম ছিলনা । আগে এর এক অংশকে বলা . 
হত 'সাতাশাপাড়া আর অন্য অ:শে অর্থাৎ পশ্চিম. দিকে বলা 
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‘ডাঃ অনাথবন্ধু অধিকারীর ডাক্তারী-শাস্সে বড় কোন 
ডিগ্রি নেই তা হলেও ডাক্তার হিসাবে তিনি সার্থক ৷’ 
এই মন্তব্যে সাধারণ মানুষের মনে, যাতে ভুল ধারণা 
না জন্মায় তাই জানান হচ্ছে__ডাঃ অধিকারীও একজন 
কোয়ালিফায়েড ডাক্তার, ডাক্তারী-শান্ত্রে তার, M F, 
HMB ডিগ্রি রয়েছে । --সঃসাঃসৈ। 


হয় তীর্ঘনিবাস। এই ছুই অংশ নিয়ে বর্তমানের পরেশনাথপুর 
গ্রাম । তীর্ঘনিবাস নাম এখনও চালু আছে। গোস্বামী 
পরিবারের বাস বলে এলাকার নাম তীর্থনিবাস হয়েছিল 
পরেশনাথপুর নামকরণ হয়েছে উক্ত'এলাকার প্রাক্তন জমি- 
দার পরেশনাধবাবুর নাম অনুসারে। পাশে আছে: enge 
নগর। এই গ্রামের নামকরণ হয়েছে NOW প্রফুল্ল সরকার 
মহাশয়ের নামে । তিনি রেলওয়েতে কাজ করতেন। 
সদানন্দ অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। 
তিনি মার! গিয়েছেন । -তার বংশধরগণ এখনও সে গ্রামে 
বসবাস, করেন। বেলেজমির জন্য 'বেলেমাঠ নামকরণ হয়েছে । 
লালমাঠ নামকরণ, গঙ্গানদীর পলিমাটির সঙ্গে লালচে আভা! 
থাকে । তাই লালমাঠ নামকরণ হয়েছে d ূ 
' এলাকার লোকসংখ্যা বর্তমানে প্রায় সাড়ে একুশ হাঁজার ৷ 

রেশনকার্ড দেওয়ার ব্যাপারে ১৯৮২ সালে যে গণনা! গ্রাম 
পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কর! /হয়েছিল তাই উল্লেখ করলাম । 
এই গণনার' বাইরে লোকসংখ্যা আরো বেড়েছে । আমাদের 
এলাকার মধ্যে বাংলাদেশ থেকে আসা লোকের সংখ্যা প্রতি 
বছরই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির 'হার, পরিবর্তন করে দিচ্ছে। 
খণ্ডিত স্বাধীনতার জের এই কাজ আর কতদিন ধরে চলবে 
জানি না। ূ EM 

নব্লা, এলাকার মধ্যে কাচা. বাড়ীর সংখ্যাই বেশী । 
শতকরা সন্তর ভাগ কাচা; ত্রিশ ভাগ পাকাবাড়ী।, মোট 
বাড়ীর সংখ্য! হাজার চারেক | এরমধ্যে হাজার খানেক 
খুপরি বলাই চলে। , ) | 

গৃহহীন পরিবার আছে। তবে 'পাশাপাশি প্রতিবেশীদের 
আশ্রয় তাদের ,শহর. জীবনের মত ফুটপাতের. লোক করে 
তোলেনি। এরকম পরিবারের সংখ্যা হাজার দুয়েক হবে। 

জীৰিকা৷ হিসাবে কৃষিই হচ্ছে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ । তা 
ছাড়া আছে ভীত, দুধ ছানার কাজ, "বংশগত ঝুড়ি তৈরী, 
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সুতো তৈরী ও .মেরামত, কামার কুমোর ইত্যাদি। তাঁতের 
কাজ আর দুধ ছানার কাজ, কাঁচা পয়সার কাজ। সেজন্য — 
বাজারে এদের প্রভাব বেশী। বিশেষ করে তন্তজীবীদের 
প্রভাব অর্থনৈতিক দিক থেকে ফুলিয়ার সামাজিক কাঠামোতে 
অস্বীকার করবার উপায় নাই। এখানকার টাঙ্গাইল শাড়ী 
ভারত বিখ্যাত। বিশ্ব পরিচিতির face এগোচ্ছে । fee 
বর্তমানে সুতোর ষংকট এই শিল্পে সমস্যা wf করেছে। 
শিল্পনীতিও তন্তজীবীদের মুখে সমস্যার বলিরেখার ছাপ ফেলেছে । 
আর আছে "pap ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবি। 

কৃষি জমির পরিমাণ ২০৭২ একর । এর মধ্যে গভীর 
নলকূপ আছে ৭টি এবং অগভীর নলকূপ প্রায় দুইশত হবে। 
অগভীর নলকৃপ ব্যক্তিগত আর গভীর 'নলকৃপ sm সরকারী । 
অসেচ 'এলাকার পরিমাণ বেশী । আরে অনেক সেচ প্রকল্প 
গ্রহণ কুরা দরকার ।- | 

কৃষিজাত - ফসলের মধ্যে পাট, ধান, গম সবচেয়ে, বেশী ৷ 
m উৎপাদনও প্রচুর পরিমাণে হয়। আমাদের এলাকার C 
শাকসব্জী বাইরের শহর অঞ্চলেও প্রচুর রপ্তানী হয়। এছাড়! 
সরকারী প্রকল্প অনুযায়ী গ্রামপঞ্চায়েতের মাধ্যমে বাদাম, 
শস্য ও ডাল .উৎপাদন বৃদ্ধি করান হচ্ছে । ' মশল। টিটি 
দিকেও নজর. দেওয়া হয়েছে। ৃ 

. শিল্প বলতে, কুটির শিল্প, কারখান। ভিত্তিক যে fami 
PEN গড়ে ওঠেনি । তাত শিল্প, wuste দ্রব্য তৈরী শিল্প, 
জুতো তৈরী, ঝুড়ি, ধাম! ইত্যাদি তৈরী শিল্পই হচ্ছে এলাকার 
শিল্প। এর মধ্যে তাত ও guste ' শিল্পই প্রধান | 

নবলায় পাড্ঠাকুরের মন্দির প্রাচীন । এখানে বহু দূর দূর 
জায়গা" থেকে লোকজন আসেন তাদের সমস্যার ব্যাপারে পথ 
খু'জে' পাওয়ার জন্ত'। এছাড়া ফুলিয়াঁতে যে দুর্গোৎসবের 
বিজয়া মেলা হয় তার উৎপত্তি তীর্ঘনিবাসের পৃজামন্দির থেকে | 
এই মন্দির স্বাধীনতা লাভের পর পরই তৈরী হয়েছে। 
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ফুলিয়ার সামগ্রিকতার কথা চিন্তাভাবনা করে উক্ত গ্রামের 
চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিজয়ার মেলার পরিচালনভার বৃহৎ 
মেলা কমিটির হাতে তুলে দিয়েছিলেন । বর্তমানে .বিজয়ার 
মেল! ফুলিয়ার পরিচিতির একটি দিক। 

১৯৭৮ সালে গ্রামপঞ্চায়েত নবকলেবরে তৈরী হওয়ার 
থেকে গ্রামের মধ্যে প্রচুর কাজ - করেছে। রাস্তা .যেখানে 
দুর্গম ছিল সেখানে যাতায়াতের উপযুক্ত.করা গেছে। পানীয় 
জলের সমস্যা মোকাবিলা কর! হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক 
কর্মোন্তোগ স্থষ্টি করা হয়েছে। চাষের পদ্ধতি আরে! বেশী 
বিজ্ঞানভিত্তিক ও অর্থকরী করে তোলা হয়েছে । সেজন্য একট! 
হিমঘরও তৈরা কর! হয়েছে এলাকার মধ্যে সেচব্যবস্থার 
উন্নতি করা হয়েছে। মিনিকিটের মাধ্যমে উচ্চফলনশীল 
- জাতের, বীজ সরবরাহ. করে চাষের ক্ষেত্রে নুতন কর্মপ্রেরণা | 
E করা হয়েছেন 

পরেশনাথপুর থেকে ঢাকুরিয়! পর্বত একটি ইটের রাস্তা 
করা হয়েছে ।' ইটের কাজ কর! আমাদের গ্রামপঞ্চায়েতের 
মাধ্যমে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার কারণ এখানকার আয়তন 
বিরাট,। কিন্তু সে পরিমাণ অথ পাওয়া যায় না। সেজন্য 
জেলা পরিষদের প্রকল্পের দিকে আমাদের তাকিয়ে থাকতে হয় 
ইটের রাস্তা করবার জন্য । তবে মাটি ফেলে প্রচুর রাস্তার, 
চেহারা আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৯৭৮ সালের পর 
 .থেকে নূতন ,নলকুপ প্রায় ২০টি মত করেছি ! কিন্ত গত এক 
বৎসরের হিসাব ধরলে অর্থাভাবে নৃতন পানীয় জলের নলকূপ 
মাত্র একটি করতে পেরেছি। টিউবওয়েলের পাইপ ইত্যাদির , 
দাম এত বেড়ে গেছে যে নূতন টিউবওয়েল করার বিষয়ে উদ্যোগ 

নেওয়া হচ্ছে Wi] বনস্থজনের জন্য ইটের খাঁচা কর! হয়েছে 
৭টি, বাশের খশচা করা হয়েছে ৬৫০টি। প্রাথমিক: বিদ্যালয় 
সংস্কার করেছি ৭টি, রাস্তা মেরামত কর! হয়েছে ১৭টি। 
রাস্তা মেরামত করতে গিয়ে জল নিফাশনের জন্য ৪৬টি পাইপ 
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ব্যবহার করা হয়েছে। যে সমস্ত নলকূপ তুলে বসাতে হয়েছে 
তার সংখ্যা ২৯টি। আর সাধারণভাবে মেরামেত করা হয়েছে ' 
৪৭টি নলকৃপ। তাছাড়া পঞ্চায়েত দপ্তর ভবনও মেরামত 
করতে হয়েছে। 


প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রাথমিক বিগ্ালয় গুলির 
. সংস্কার কাজকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। প্রতিটি 
বিদ্যালয়ে নলকূপ স্থাপন করেছি। চারাগাছ তৈরীর জন্য ইটের 
খাঁচার ব্যবস্থা করেছি । আমাদের এলাকার মধ্যে ১৪টি 
প্রাথমিক বিছ্টালয় আছে | নৈশ বিদ্যালয় আছে ৩টি। 
D.R.D, A. প্রকল্পে প্রায় '৪৫০ জনকে স্বাবলম্বী 
করবার জন্য খণের ব্যবস্থা করেছি। খাস জমিতে গৃহহীন 
৩০০ পরিবারের বাসস্থান নির্শাণ করেছি। 


. নবলা গ্রামপঞ্চায়েত পরিচালন! করতে গিয়ে যেমন 
আঁথিক উন্নতির দিকে নজর দিয়েছি, সামাজিক সমস্যাগুলি 
স্থানীয় ভাবে মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছি তেমনি মানসিক 

দিক থেকে গরীব মানুষগুলি যাতে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে 
_ তারও চেষ্টা চালিয়েছি। অবহেলিত মানুবগুলি, গরীবমান্থৃষ- 
গুলির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়েছি। 
এভাবে দশবছর আগেকার নবলা এলাকা আর বর্তমানের 
নবলা এলাকার মধ্যেকার . পরিবর্তন খালি চোখেই স্পষ্ট বোঝা ' 
যাবে। আমর! গবিষ্যতে আশা করব নূতন যার! গ্রামপঞ্চায়েত . 
পরিচালনা, করতে আসবেন তার! যেন নুতন নূতন শিল্প তৈরী 
করতে সচেষ্ট হন কারণ শিল্প উন্নতির পথকে ক্রুততার সঙ্গে এগিয়ে 
নিয়ে যায় । এই চিন্তার প্রকাশ গত কয়েকমাস ধরে বিভিন্ন 
স্থানে বলে চলেছ।. .সুখের কথা কয়েকজন সে চিন্তা 
করতে আরম্ভ করেছেন। তাদের সহযোগিতা করে চলেছি। 
এভাবে চললে শিল্প স্থাপনে নবল| এলাকা ফ,লিয়ার মধ্যে 
স্থান করে নেবে। 
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ফলিয়ার শিল্প 


ফুলিয়া উপনগরী গড়ে ওঠার আগে, অর্থাৎ ১৯৫০ সালের 
পূর্ব পর্যন্ত ফুলিয়াতে ছোট বড়, কোন শিল্পই ছিলনা। 
উপনগরী হওয়ার পর সরকারী উদ্যোগেই গড়ে ওঠেছিল 
উইভার্স কোঃ অপারেটিভ, টেলারিং, সোপ. ফ্যাক্টরী, আর! 
কোঃ, শিটমেটাল এণ্ড হাওয়ার, কারপেনটার কোঃ অপঃ, 
পটারি কোঃ অপঃ, বস্তু ফ্যাক্টরী, স্মিথ কোঃ অপঃ, টাঙ্গাইল 
টেক্সটাইলস ( পরবতী সময়ে তু’ভাগ হয়ে টাঙ্গাইল টেক্সটাইলস 
ও অম্বিকা! টেক্সটাইলস) অশ্বর চরকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে ওঠেছিল 
এর মধ্যে শিট মেটাল ও টাঙ্গাইল টেক্সটাইলস আয়তনে একটু 
বড়। প্রায় ১২৫টা লুম ছিল টাঙ্গাইল টেক্সটাইলসে। সরকার 
থেকে শেড দিয়েছিল লুম দিয়েছিল এবং প্রায় ৯০ হাজার 
টাকাও দিয়েছিল কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি দাড়াতে পারলোন!। 
বন্ধই হয়ে গেল। শিট মেটালও qmi অন্যান্য প্রতিষ্ঠান- 
গুলোরও আজ আর কোন অস্তিত্বই নেই I 

বেসরকারী উদ্যোগে রাজেন্দ্র এণ্ড কোং নামে একটি 
স্্রবোর্ড ফ্যাক্টরী ছিল। ওঠে গেছে। স্পান-পাইপস ও ন! 
চলার মতই চলছে । 

_ বর্তমান ফুলিয়াতে শিল্প বলতে একমাত্র তাত শিল্প । 
বড় কোন শিল্প নেই। অথচ সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট। 
শিল্প গড়ার মত প্রচুর জমিও পড়ে আছে উপনগরী ও তৎসংলগ্ন 
এলাকায়। অভাব উদ্ভোগের। ফুলিয়ার অর্থনীতিতে এখন 
তাতের ভূমিকা যথেষ্ট ।* প্রায় ১২ হাজার তাত চলছে 
প্রতিদিন গোটা ফুলিয়ায়। 0 
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ফুলিগয়ার তাত 


হরিপদ বসাক 


গ্রামরত্ব ফুলিয়।। 

কবি কৃত্তিবাসের কালে এই atu ছিল ধনে জনে বিদ্যায় - 
পাণ্ডিত্যে সম্পদশালী । 

আজকের ফুলিয়াও শিল্পে সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে ক্রমে d 
এখানে প্রস্তুত টাঙ্গাইল শাড়ির শিল্প CS যেমন '. 
ভারতবাসীর নয়নমন হরণ করেছে তেমনি এই শাড়ির ব্যবসায় 
ধনাগমও হচ্ছে ফলিয়ার।' ঘরে ঘরে কর্মব্যস্ততা, চলছে মাকু 
CECI কাট1। চলছে বানিজ্য- শাড়ি কেনা বেচ]। 
গাট গাঁট কাপড় চালান যাচ্ছে বাংলা ছাড়িয়ে ভারতের সর্বত্র 
এবং বিদেশেও । কৃত্তিবাস খ্যাত ফুলিয়া আজ তাতের জন্য 
বিখ্যাত। ফুলিয়ার তাত সংখ্যা কত? gm হিসাব পাওয়া 
সম্ভবপর নয়। অনুমান নির্ভর কিছু তথ্য ও পরিসংখ্যান c 
এখানে দেওয়া যেতে পারে। 

বছর পাঁচেক আগে পাড়াওয়ারী একট হিসাবে 
দেখা গিয়েছিল তখনই ক্লিয়ার টাঙ্গাইল তাতের সংখ্যা 
প্রায় দশ হাজার ৷ তারপর যে হারে তাতের সংখ্যা বেড়েছে 
তাতে পাঁচ বছর পরে এখন তাত সংখ্যা বারে| হাজারে 
পৌছে যাবার কথা । 

এই বারো হাজার তাতেই সকাল সন্ধ্যা অবিরাম চলছে 
মাকু টান! তৈরী হচ্ছে শাড়ি। 

কত শাড়ি তৈরী হচ্ছে দৈনিক? গড় হিসাবে তাত প্রতি 
মাসে পনেরো খানা.ধরলে দৈনিক ছয় steps খান! শাড়ি 
তৈরী হচ্ছে সারা ফুলিয়ায়। তার মূল্য কত?, কম করেও 
পাঁচ লক্ষাধিক টাক।। দৈনিক পাঁচলক্ষ টাকার উৎপাদনের 
সঙ্গে জড়িত রয়েছে ৩৫,০০০ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে। 
বারে! হাজার তাতি সরাসরি তাঁত বোনায় নিয়োজিত । 
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বাকীর। তাত সংশ্লিষ্ট নানা কাজে যুক্ত যেমন লাটাই ঘুরিয়ে 
সুতা পাড়ি করা, চরকা ঘুরিয়ে নলি পাকানো, ড্রামে টানা 
তৈরী কর! ইত্যাদি। 

যার! তাতের কাপড়ের ব্যবসায় নিয়োজিত এবং তাতের 
সহায়ক শিল্প ও ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত তাদের সংখ্যা ধরলে 
এই সংখ্য! ৫০,০০০ ছাড়িয়ে যাবে। 

ফুলিয়ার তাতিবাড়ির মেয়ের! সাধারণত তশত বোনে না। 
few পুরুষের বয়ন কাজের প্রধান সহায়ক তারাই। তাতে 
জোড়ার আগে প্রস্তুতি পর্বের অধিকাংশ কাজই মেয়ের! সম্পন্ন 
করে। সারাক্ষণ চরক। ঘুরিয়ে তাতকে সচল রাখে তারাই। 

স্ুতোস্রংয়ের কারখানায় শ্রমিকরা fe করছে, তাত 
তৈরী হচ্ছে কাঠ-ব্যবসায়ীর কারখানায়, তৈরী হচ্ছে শানা, 
মাকু, শলা, জৌয়া ইত্যাদি তাত সরঞ্জাম । ফুলিয়ার তাতকে 
ঘিরে যে কর্মকাণ্ড এখানকার অধিকাংশ মান্ুযই কমবেশী তার 
সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ফুলিয়ার অর্থনীতি আঙ্গ তাত নির্ভর একথা 
নিদ্ধিধায় বলা চলে। | 

বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন হয় ফ.লিয়ার তাতের কাপড় । 
কিছু স্বচ্ছল ঠাতি নিজের তাতে নিজের পঁজিতে শাড়ি উৎপাদন 
করে নিজের চেষ্টায় তা বাজারজাত করে । কিছু তশাতি সমবায় 
সমিতির সদম্ত হয়ে সমিতির 9 fece শাড়ি উৎপাদন করে 
সমিতি থেকে মজুরী গ্রহণ করে । এখনে ফুলিয়ার অধিকাংশ 
তাতিই কাজ করে মহাজনের অধীনে নিজের তাতে অথব! 
মহাজনের তাতেই মহাজনের পজিতে। 

আরেক শ্রেণীর e tfe আছে যার! কর্মচারী হিসাবে আন্তের 
তাতে কাপড় বোনে । এর! মজুরী পায়। এদের সংখ্যা 
লক্ষ্যণীয় এবং ক্রমবর্ধমান। ফুলিয়ার তার সংখ্যা ও উৎপাদন 
বৃদ্ধিতে এদের ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য । এই কর্মচারীর! 
প্রথমে বিনা মঞ্জুরীতে কাজ শিখে ক্রমে দক্ষ তাঁতিতে পরিনত 
হচ্ছে এবং উপার্জন করে কয়েক বছরের চেষ্টায় ফলিয়াডেই 
ঘরবাড়ি করে তাত বসিয়ে কাজ শুরু করছে । তশত সংখ্য' 
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দ্রুত বাড়ার এটাই প্রধান কারণ। 
সমবায় সমিতির ' অধীনে কাজ করে ফুলিয়ার ১৫% তশতি, 
৫% স্বাধীন ভাবে এবং বাকী ৮০% এখনে! মহাজনের অনীনে। 
অবশ্য মহাজনী ' শোষণের তীব্রতা এখন হ্রাস পেয়েছে, তিনটি 
ক্ষেত্রেই তশাতির আয় প্রায় সমান, সুযোগ স্থবিধার, কিছু 
হেরফের আছে মাত্র। | 
.. feta টাঙ্গাইল শাড়ির atta সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে 
গেলে এ রচনার কলেবর বেড়ে যাবে । সংক্ষেপেই বলা যাক। 
কলকাতাই এখনে! টাঙ্গাইল শাড়ির প্রধান বাজার। 
বড়বাজারের গিওয়াল। মহাঙ্জনর! ফলিয়ায় উৎপাদিত টাঙ্গাইল 
শাড়ির ৭০% কেনে । নামীদামী 'দোকানুদাররাও অনেকেই 
সরাসরি ফুলিয়া থেকে ‘কাপড় কেনে। পশ্চিম বাংলার 
অন্তর এবং বহির্বাংলার ব্যবসায়ীরা কেউ কেউ ফ.লিয়ায় এসে 
শাড়ি বেছে নিয়ে যায়। 
সমবায় সমিতিগুলির উৎপাদনের সি হভাগ কেনে শীর্ষ 
সমিতি-তন্তক্জ ও অন্যান্য সরকারী বিক্রয়-সংস্থা à | 
কিছু ছোট ব্যবসায়ী, আছে যারা খুবই অল্প পুজি নিয়ে 
শাড়ি কেন। বেচার ব্যবসা করে। শহরে শিল্পাঞ্চল এই ছোট 
ব্যবসায়ীর! বাড়ি বাড়ি ঘুরে শাড়ি বেচে । কিছু বেকার যুবকও 
' এই ব্যবসায় লিপ্ত হয় প্রতি বছর। 
মহিলারাও ফুলিয়ার শাড়ি কেনা বেচার ব্যবসায়ে সম্প্রতি 
খুবই আগ্রহী দেখ। যাচ্ছে। শিক্ষিত পরিবারের মহিলার! 
তাদের ফ্ল্যাটের ডয়িংরুমে শাড়ির দোকান খুলে বসেন Y 
খুচরো বিক্রি দিন দিনই বেড়ে চলেছে। পুজোর সময় 
এবং বিয়ের মরস্থমে খুচরে। খদ্দেররা ফুলিয়ায় এসে&/নিজেদের 
ব্যবহারের জন্য এবং উপহার দেবার শাড়ি কিনে নিয়ে যায়। 
কাচ। মালের সমস্যা তাতশিল্পের একটি প্রধান সমস্য! । 
ফুলিয়ার ক্ষেত্রেও এই সমস্যা রয়েছে তীত্র ভাবেই । যে সুতোয় 
ফ.লিয়ায় শাড়ি তৈরী হয় ভা 'অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট - মানের । 
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দক্ষিণ ভারতের গুটিকয় মিলে এই সুতা তৈরী হয়। এই সুতো 
সরবরাহ এবং দামের উপর রাজ্য সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ ন! 
থাকায় সুতোর কৃত্রিম অভাব, কাট্কাবাজি ফলিয়ার তাতশিল্পেও 


সংকট ঘনিয়ে তোলে মাঝে মাঝে । 
অন্যান্ত যে সকল কাঁচামাল ফুলিয়ার তাতশিল্পে ব্যবহৃত 


হয় যথা--রেশম, তসর, মুগা, জড়ি আটসিক্ক ইত্যাদি সরবরাহও 
আসে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে। 

কাঁচামাল যেখান থেকেই cedes, আসে কলকাতা 
বড়বাজার হয়ে। ফুলিয়ার মহাঁজনর! গদি থেকে স্তুতো 
ক্রয় করে শাড়ি সরবরাহের বিনিময়ে। সমিতিগুলি 
শাড়ির বিনিময়ে "csi পায় শীষ সমিতি থেকে । অন্যেরা 
সুতো কেনে শাস্তিপুর ও ফুলিয়ার বাজার থেকে। 

কৃত্রিম তন্তর ব্যবহারও শুরু হয়েছে ফুলিয়ার তীতে। 
পলিয়েষ্টার সুতোয় টাঙ্গাইল শাড়ি তৈরী কর! হুচ্ছে। বাজারে 
এ শাড়ির চাহিদাও বাড়ছে । শীর্ষ সমিতির অর্ডারে “পলিয়েষ্টার 
টাঙ্গাইল? শাড়ি তৈরী করছে সমবায় সমিতিগুলি। 

তন্তবায় সমবায় আন্দোলন ফুলিয়ার তাত শিল্পকে যথেষ্ট 
সবল করে রেখেছে। মাত্র পনেরো শতাংশ তাতশিল্পী 
সমবায়ের আওতায়। তবুও সমবায়ের প্রভাব ফুলিয়ার সমগ্র 
তাতশিল্পের উপর প্রবল ভাবে বিদ্যমান । এই শিল্পের বাজার 
সম্প্রসারণ, প্রচার প্রসার, উৎপাদনে বৈচিত্র নসনেকখানিই 
হয়েছে সমবায় সমিতিগুলির- ততপরতায়। এদের সংঘশক্তি 
রয়েছে, রয়েছে সরকারী আনুকুলয.” এবং সর্বোপরি রুচিবান 
প্রগতিশীল মানুষের শুভরৃষ্টি। সমবায়ের উৎপাদনের উপর 
ক্রেতারা অধিকতর আস্থাশীল। 

ফুলিয়ার বয়ন শিল্প . বাড়ছে, বেড়েই চলবে। বয়ন- 
কারীদের শিল্প চাতুর্ধ দিনে দিনে অধিকতর মানুষের মন জয় 
করতে সমর্থ হচ্ছে । অনেক মানুষ আসছে এই শিল্পে নিয়োজিত 
হতে। বেড়ে চলছে তাত এলাকা ফুলিয়ার পূর্বে পশ্চিমে, দ্রুত 
এগিয়ে যাচ্ছে মাকুর শব্দ__খট। খট_খটা E I 
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তাতের কথ৷ 
নালায়ণ চন্দ্র বসাক 

::- ১৯৫০ সালের আগে সৃলি়ায় ভাত ভি ১৯৫৪-৫৫ 
সাল, CCS টাঙ্গাইল শাড়ী প্রচলিত হল.ফুলিয়ায়। ১৯৫০, ' 
সালে why পুনর্বাসন কলোনী গড়ে উঠলে প্রথমতঃ বিভিন্ন C 
ক্যাপ থেকে কিছু উদ্বাস্ত তাঁতী পরিবারকে এখানে (এনে 
পুনর্বাসন দেওয়া হয়। প্রায় ১২৫ জন তাতী পরিবারকে 
পুনবীসন, দেওয়া, হয়েছিল। সে সময়, ১৯৫২ সাল নাগাদ 
সরকারী উদ্ভোগে .গোপাল বসাকের নেতৃত্বে “উইভার্স (কোঃ 
অপারেটিভ' নামে, একটি সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছিল। 
ফুলিয়ায় এটাই” হল প্রথম তাত সমবায় সমিতি । বেশিদিন 
টেকেনি।: তাতীদের বারশ” পঞ্চাশ টাকা «cds দাবীতে ১১ 
দিন ধরে অনশন . চলেছিল ১৯৫৪ সালের প্রথম faced 
শিশির সাহা রমেশ মিত্র এবং ‘আরে! ছুজন অনশনে অংশ 
গ্রহণ করেছিলেন 1. এতবড় আন্দোলন তাতশিল্পে এর .পরে 
আর. কখনও হয়নি। 

ফুলিয়ার টাঙ্গাইল শাড়ীর আজ যে € 
হয়নি | ' দীর্ঘদিন ধরে বনতজনের . প্রচেষ্টার আজকের এই 
খ্যাতি! ' - 
১৯৫ সালের পর ভাতশিক্পীরা —€— জো, 
লনে- নেমেছিলেন । ‘সেই আল্দোলনট! ছিল মহাজনদের 
বিরুদ্ধে এবং wrw শিল্পীদের নিয়ে সমবায় সমিতি: গঠনের 
পক্ষে। প্রভাত বসাক ছিলেন তার নেতৃত্বে ।, সমিতি গঠিত' 
হয়েছিল। তাতীদের ভাগ্য সেদিন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তারা- 
কান্ত বাগচী মহাশয়। তারাকাস্ত বাগচী ছিলেন U. B. 1. 
শাস্তিপুর শাখার ম্যানেজার ।' সত্যি কথ! বললে বলতে হয়. 
অনেকটা ভার চেষ্টাতেই সমবায় সমিতির জনম । | 


৭৮ ফুলিয়।'সংখ্য! ২/জায়-মার্চ ^ ৮৮ 


একথ! মেনে নিতে দ্বিধা নেই-্মহাঁজনরা যে সাধারণ 
উাতীদের প্রতি অন্যায় করেনি তা? নয়। সমিতি গঠন 
হওয়ার পর সরকারী বে-সরকারী উদ্যোগে টাঙ্গাইল শাড়ীর 
প্রচার বেড়েছে এটাও ঠিক দেখাদেখি ২/৫ বছরের মধ্যে 
প্রচুর সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে কিন্তু সমিতিগুলোর 
অনেকেই তাঁদের আদর্শ থেকে সরে গেছে। সমিতির gu 
তির সঙ্গে সরকারী কিছু অফিসারের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় জড়িয়ে 
রয়েছে। মহাঁজনদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগটা ছিল সাধারণ 
তাতীদের সেই অভিষোগটাই আজ কিছু কিছু সমবায় 
সমিতির কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে c এটা যদি ন! হতো টাঙ্গাইল 
শাড়ীর ভবিষ্যৎ আরো উজ্জল হতো। 


একতরফা মহাজনদের প্রতি দোধারোপকে আমি মেনে 
নিতে পারিনা । বহু মহাজন সাধারণ তাতীদের ufu কিনে 
দিয়েছে, ঘর করে দিয়েছে, বাঁচার সুযোগ করে দিয়েছে। 

কলকাতার বাজার ১৯৫৪-৫৫ সালে টাঙ্গাইল শাড়ীর 


নাম শুনলে মুখ ফিরিয়ে নিত। যদি নাম করতে হয় বলতে 
হবে--কলকাতার বাজারে টাঙ্গাইল শাড়ীকে প্রথম প্রতিষ্ঠিত 
করেন রাধা গোবিন্দ বসাক। 


তাতশিল্পে বহুলোকই আজ নিয়োজিত হচ্ছেন। কিন্তু 
গঙ্গ। বসাক, লোকনাথ বসাক,  রাইমোহন বসাক, কানন 
বসাক, পলান বসাকের মত শিল্পী কমে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে 
নরেশ বসাকের মত ডিজাইনারও। অভিরাম বসাক, X9 
বসাক, গণেশ বসাক এরাও ভাল ডিজাইনার 


এই শিল্পটার wíqJe উন্নতির কথা ভাবতে হলে মাষ্টার 
উইভার্সদের আরো সচেতন হুতে হবে । 


ফুলিয়া সংখ্য! ২/জানু-মার্চ ৮৮ ৭৯ , 


দশ. বছর ধরে টাঙ্গাইল শাড়ীর ব্যবসা করছি। নগদ 
টাকায় শাড়ী কিনে নিয়ে ব্যবসা করি। ইদানীং সুতোর 
দামের অকল্পনীয় বৃদ্ধি শাড়ীর বাজারে মন্দা এনেছে। 
পুজোর আগে প্রতি দশ পাউণ্ড সুতোর দাম যেখানে ছিল 
৩৭০০০ টাক! বর্তমানে তা’ বেড়ে দাঁড়িয়েছে, ৬০০*০০ 
টাকায়। ূ | 

ফুলিয়ার তাতশিল্পে “মহাজন” ও “দ্সমবাঁয় সমিতি”? 
ছু"টি গোষ্ঠী হয়ে উঠছে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফুলিয়ার তাত- 
শিল্পের সাধিক উন্নতি চাইলে আয়ার মনে হয় মহাজনই 
হোক. আর সমবায় সমিতিই হোক, সাধারণ তাতীদের প্রতি 
আরে! "amp দরদী হয়ে উঠতে হবে। নইলে এই শিল্পের 


ভবিষ্যৎ আশাব্যপ্রক নয়। 


বাদলচন্দ্র বসাক . 


২৪৫ নতুন wfemr wem কলোনী, 
নদীরা। 


৮০ ফুলিয়া সংখ্যা ২/জান্-মার্চ ৮৮ 


ফুলিগ্ার তাত সমবায় 


গত পুজে। সংখ্যা “সাহিত্য সৈকত'_-এ আমর! ফুলিয়া 
উপনগরী, নবল! ও বেলগড়িয়া অঞ্চলের সমিতিগুলোর কাছে 
তাত শিল্পের ওপর কিছু প্রশ্ন রেখেছিলাম । প্রশ্নগুলো ছিল এরকম 

১। কবে এবং কিভাবে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হল? 

২! সমবায় সমিতির সদস্য কতজন ? 

e সমিতি গঠন করার উদ্দেশ্য ? 

81 এখানকার ঠাত শিল্পের উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা ? 

€| মোট লগ্নী £ সরকারী সাহায্য, ব্যান্কখ্ণণ ইত্যাদি । 

৬। সমবায়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবন1। 

বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান তাদের বিবরণ আগেই 

দিয়েছিলেন। এ সংখ্যায় অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিবরণ 
দেওয়া হল। 


সমীক্ষা করে দেখা গেছে প্রাথমিক সমবায় সমিতির বেশির 
ভাগই আধিক অনটনে ভূগছে। নদীয়া fefj$ Cue qe 
কোঃ অপঃ ব্যাঙ্ক থেকে খন পাচ্ছেন এ অভিযোগ অধিকাংশ 
সমিতিগুলোর। সরকারী রিবেট এবং পারচেজ কোটাও 


পাচ্ছেন। অনেকে । 


ফ,লিয়৷ কৃত্তিবাস তন্তুল্লী সমবাগ্ন সমিতি লিঃ 


বাহান্নবিঘ1, cere-wferg) কলোনী, জেলা-নদীয়? 


১। সমিতির জন্ম £:--২৫-২-৮৭ 

২। সমিতির সদস্য :-১০৫4-১ (সরকার ) 

e মহাজনের হাত থেকে সধারণ ত'ত শিল্পীদের শোষণ মুক্ত 
করিয়া স্বাধীন ভাবে কাজ করিয়া ifii থাকার 
ভাঁবনাই সমিতির মূল উদ্দেশ্য । 


81 


৫ 


v I 


ভূমিকা কিছু নেই। ভাবনা আছে” বিভিন্ন ভাবে ভাবছি 
এই প্রতিষ্ঠানকে উন্নত করার জন্য | 


মোট লগ্নী :--সরকারী খণ-৩০১৫০০ টাকা। ব্যাঙ্ক খণ 
পাই নাই | 

এখানকার সমস্ত সমিতিগুলি এক হয়ে যদি আরো চিন্তা 
ভীবনা করা wp তা হলে আরো! উন্নতি করা যাবে। 
ভবিষ্যতে সরকারী ও ব্যাঙ্ক খণ যদ্ধি প্রত্যেক সমিতি পায় 
তা হলে সমিতির প্রত্যেকটি, সদস্যকে এবং অধিক সংখ্যক 
সদস্যকে কাজ দেওয়া! যেতে পারে । উহাতে সবার 
উপকার এবং প্রত্যেকটি সমিতিব উন্নতি হবে তাহাতে 
কোন সন্দেহ Eg 


কালীপুর উইভান' কো-অপারেটিভ 
লোগাইটি লিঃ 


ডাকঘর ও গ্রাম-ঘানডানিলা ₹ জেলা লদীয়। 


> 


২! 


৩ 


8 


€ | 


v I 


২৭/৩/৮৭ তারিখে Registration.  একান্তিক 
পরিশ্রমের মাধ্যমে-সমিতির জন্য d 

সদস্য সংখ্য1-৮৮ জন 

মহাজনের শোষণের হাত থেকে qu তত্তজীবীদের 
বাঁচবার একমাত্র উপায়। 

শান্তিপুর তথ! ফুলিয়ার উন্নয়ন একমাত্র সমবায় সমিতির 
মাধামে আজ বিশ্বের দরবারে পৌছে দিতে পেরেছে। 
মোট মুলধনঃ ৫২৫০০ টাকা (সরকারী পাহাধ্য)। ব্যাঙ্ক 
xs হয়নি । N. D. C. C. ব্যাঙ্কার 

সরকারী সাহায্য ব্যাঙ্কঞন এবং তন্তজীবীদের একান্তিক 
সহযোগিতায় প্রত্যেক সদস্যের রুজি রোজগার হইতে 
পারে। | 


* 


A 


[CI 


81! 


€ 


ঘোড়ালিয়৷ টাঙ্গাইল CIS 


সমবায় সমিতি লিঃ 


গ্রামঅরর্সিকহলপগর* (পাঃ-ঘোড়ালিতা, 
[শান্তিপুর ]জেলা-নদীয়]। 


জন্ম ৩০-৮-১৯৮৩ | প্রথমতঃ আমরা এই সমবায় সমিতির 
সকল সদস্যই হ্যাগুলুম পাওয়ারলুম ডেভলপমেন্ট 
কর্পোরেশনের একটি প্রজেক্টের অন্তভূক্ত কর্মী ছিলাম । 
১৯৭৮ থেকে এক নাগাড়ে ৫ বছর চলার পর প্রজেক্টটি উঠে 
যায়। আমাদের কাজ থাকে না। আন্দোলনে নামি । 
H PD C এর সহধোগিতাতেই এই সমবায় সমিতিটি 
গড়ে ওঠে। 

সমবায় সমিতির বর্তমান সদস্য ৬৭4-১ (সরকার ) 


এক সময় মহাজনের অধীনেই কাজ করতাম তারপর তো 
H PD C এব প্রজেক্টে কাজ পেলাম। প্রজেক্ট বন্ধ 
হলে।। কাজ নেই | কিন্ত মহাজনের কোপে পড়তে মন 
চাইল «| আর। কাজের দাবী তুললাম । সমিতির 
রাস্তাতেই পা বাড়ালাম । 


সমবায়ই দুঃস্থ ঠাত শিল্পীদের আশ্রয় । সমবায় সমিতি- 
গুলিও চেষ্টা করছে ওদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার । 

মোট eji ক) সবকারী অনুদান স্টেট শেয়ার সহ- 
১,১৩৬৩৭*৭৭ টাক! খ) ব্যাঙ্ক খণ-_-১৫০+ ০০০.০* টাক! 
বর্তমানে বছরে আমর! প্রায় ১২ হাজার পিস শাড়ী 
তৈরী করি। উৎপাদন বাঁড়াবার পরিকল্পনা রয়েছে। 
HPDC ও তন্তঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ করে “জনতা শাড়ী” 
বিক্রির একটা দোকান করার ইচ্ছা আছে | রঙ কারখান! 
করারও পরিকপ্পনা আছে। নিরক্ষর অনেক সদস্তকে 
আমরা-ভআক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করে তুলেছি । ওদের জন্যে 
আবও কিছু শিক্ষামূলক পরিকল্পনা নেওয়ার ইচ্ছা আছে। 


» 


২ 


€! 


8 


€ 


M 


বেলগন্তিম্ব। টাঙ্গাইল CSI 
সমবায় সমিতি লিঃ 
we নতুন fermi, sfera] কলোনী, নদীয়া 


১৯৮৭ সালে চরম আর্থিক দুর্দিনে এক ব্যাপক তন্তবায় 


আন্দোলনের মাধ্যমে মহাজনের শোষণের বিরুদ্ধে এই 
প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় 


সদস্য সংখ্যা ১৭ জন। 


তন্তবায় সদস্যদের ন্যায্য মঞ্জুরী প্রদান করে তাদের 
আর্থিক অনটন দূর করে জীবন যাত্রীর মানোন্নয়ন সাধন, 
ভাত বসন্তের উৎপাদন বৃদ্ধি ও তার বাঁজারজাত করার 
সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন সরকারী! প্রতিষ্ঠানে যাতে 
আমর! মজুরীও বেশী লইতে পারি। 


দীর্ঘ দিনের সামাজিক কুসংস্কার অবহেলা ও বঞ্চিত 
অবস্থ। 'হুইতে উত্তরণের জন্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ন্যায্য 
4 উন্নতমানের কাঁচামাল ইত্যাদির ব্যবস্থা করা 
হয়েছিল। বর্তমানে সদস্যদের নিজব্ব ঘরবাঁড়ী ও শিক্ষা 
বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়। হচ্ছে। 


মোট লক্গী 1—8o, ৫০০.০০ GT | 


ভবিষ্যতের ভাবনাঃ-_বহ্মুখী পরিকল্পনা কার্যকরী wai! 
si বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র উৎপাদন। ২। অত্যাধুনিক 
রং কারখানা স্থাপন | ৩ । উন্নত ধরনের তাত সরঞ্জামের 
ব্যবহার si বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা এবং 


e| সমিতির নিজস্ব ভবন fete কর] i 
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মিলন ভন্তবায় সমবায় সমিতি লিঃ 
পোঃ-ঘোড়াজিজা, জেলা-নদীয়া। 


প্রচেষ্টার শুরু বলা যেতে পারে ১৯, ১২, ৮৬ । সমিতি 
গড়ে ওঠে ৫. ৩. ৮৭ তারিখে ৷ 

সমবায় সমিতির সদস্য ১০৫১ 

আমরা দুঃস্থ তাতী। যা রোজগার কবি তাতে সংসার 
চলে ন। মহাজনের অধীনে কাজ করতাম ৷ মহাজনরা 
যতটা পেরেছে খাটিয়েছে কিন্তু শ্রমের মুল্য ও মর্যাদ! 
কোনটাই দেয়নি । এই মুল্য ও “মর্যাদ1” পাওয়ার 
কথা ভেবেই আমরা একত্র হয়েছি সমবায় সমিতি 


গড়ার আদর্শে | 

আমাদের সমিতি অল্পদিনের । এখনও বিশেষ কোন 
ভূমিকা নিতে পারেনি i 

মোট লগ্নী (ক) সরকারী সাহাষ্য-3০,৫০০০০টাঃ 
(খ) ব্যাঙ্ক খণ পাইনি ৷ 


সমবায় যেমন বহু মানুষের সমষ্টি তেমনি এর 
পরিচালন ব্যয়ও যথেষ্ট । সরকার cw পরিমাণ অর্থ cuu 
তাতে একটি সমিতি চালান যায় না। আরো অন্ততঃ 
e| ৪ গুণ টাকা দরকার । ব্যাঙ্ক থেকে টাকা! ধার ন! 
পেলে সমবায়ের ভবিস্ং খুব একট আশাপ্রদ হযে নাঁ। C 


? 


২। 
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পরেশনাথণুর বান্ধব কোঃ-অপারেটিভ 
উহ্ভাম' সোসাইটি লিমিটেড 


cms অঃ-বু’ইচ?, জিলা-নদীরা (পঃ ব৪) 


১৯৫৮ সালে ২৪শে মার্চ জন্ম । পূর্ববঙ্গ থেকে এখানে 
এসে কিছু লোক দেখল অর্থ ছাড়া এখানে একা! একা 
বাচা যাবে না। তখনই তাঁরা দলবদ্ধ ভাবে সমবাঁরের 
কথা চিন্তা করে এবং সমবায় গঠন করে। স্কাদের 
মূল পরামর্শদাতা ছিলেন, প্রয়াত হরেন্দ্র মজুমদার এবং 
বীরেন্দ্র চক্রবর্তী । বর্তমানে শ্রীনরেন্্র চন্দ চৌধুরী, 
শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র দে, ও শ্রীনেপাল নন্দী । 

সমবায় সমিতির সভ্য vo জন 

সমিতি গঠন করার উদ্দেশ্য ছিল প্রতিটি সভ্য যেন 
কাজ করতে পারে। এবং সমবায়ের মাধ্যমে তাঁদের 
উন্নতি করতে পারে । 

এখানকার ভাত শিল্পের wg এই সমবায় বিশেষ উন্নতি 
করতে পারেনি তার কারণ এই সমবায়ে অর্থলগ্রী ১৯৭৯ 
পর্যন্ত ছিলনা বল্লেই চলে । ১৯৮৮ সালে Bank 
থেকে টাক! পরনা পেয়ে কাজ আরম্ভ করে। তত্ভজের 
অর্ডার পার এবং সেই ভাবে মোটামুটি কিছুটা উন্নতি 
হয়। কিন্তু ১৯৮৭র এপ্রিল থেকে সুতার দাম স্থিতিশীল 
ন! হওয়াতে ভীষণ বিপদের সন্মুখীন হতে হয়। বর্তমানে 
এই ভাবেই চলছে । এব পরিবর্তন না হলে সমবায়ের 
ভীবণ বিপদ | তার কারণ তন্তরও vel দিচ্ছে ন!। 

মোট লগ্মী সরকারী ২৫০০০টা--] কোঃ-অপারেটিভ 
ব্যাস্ক_-১,৯০১,০০০--] মোটঃ_২১,৫,০০ট। 

আরে! প্রসার করা, আরো সভ্য বাড়ানো এবং তাদের 
কাজ দেওয়া এবং ভবিষ্যতের গ্যারান্টি দেওয়া এই ব্যাপারে 
সরকার বা ব্যান্ক থেকে যদি উপযুক্ত খণ পাওয়া না যার 
এবং সৃতাব দর স্থিতি না হয় তবে কিছুই করা সম্ভব নয়। 
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4 Bl বসাক তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ 
জুলিয়া বসাকপাড়া, বুইছা' অদীয়া 


১৯৭১ সালে (৫.৫.৭১ ) ২০ জন সদন্য নিযে সমিতি গঠিত 
হয়। 

বর্তমানে মোট সদস্য সংখ্যা ১১৫ জন I 

সামগ্রিক ভাবে তন্তঙ্গীবী সম্প্রদায়ে অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক উন্নতির জন্য এই সমিতি গঠন করা হয়। 

ফুলিয়ায় সমবায় সমিতি একটি সমান্তরাল আথনীতি চালু 
কবেছে। এর ফলে মহাজনের! আগের মত তাতীদের 


শোষণ করতে পারছেন! । সমবায় সমিতির মজুরী পদ্ধতি 
প্রত্যক্ষ ভাবে না হলেও পরোক্ষ ভাবে মহাজনরা মেনে 
চলছে। এর ফলে দেখা গিয়াছে সমবাঁয়ভূক্ত তাঁতী ও 


মহাজনভুক্ত তাতীর মাঝে বৈষম্য কমে গিয়াছে । যদিও 
মহাজনভূক্ত তাতীদের কোন রক্ষাকবচ নেই । যা নাকি 
সমবায়ভূক্ত তাতীদেব আছে। 

লগ্রী -- ৭০১০০০*০০ টাকা 

সমবায়ের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবনাঃ-শাড়ীর ব্যবসা মুলত খত 
ভিত্তিক (Seasonal) এটাকে যাতে সর্ব সময় বিক্রি কর। 
বায় তার জন্য উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে নৃতমত্ব আনতে 
হবে। 11801019178] Product এর পাশাপাশি Man 
made Fibre দিয়ে নৃতন Product তৈয়ার 
করতে হবে। Bank জাতীয়করণের পরও তাদের 
সামস্ততান্ত্রক মনোভাব বজায় বাখছে। এটাকে ধংস 
করতে হবে। Bank Finance' ছাড়া কোন সমবায় 
সমিতি বেঁচে থাকতে পাঁববেনা। ফুলিয়াতে দেখ! যাচ্ছে 
১, ২, 5, 8 নং সখিতি ছাড়া কারে! Bank Finance 
নেই তাদের কাজও আশানুরূপ নয় । অআুতরাং সমবাধ 
সমিতি গুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে অবিলগ্গে Bank সাহায্য 
দরকার। আর সরকারী বিপণনের মধ্যে যাতে আবো 
বেশী কাপড় বিক্রঘ কর! বায় তার চেষ্ঠা করা। তা না 
হলে সমবাধের আদর্শ ব্যর্থ হয়ে যাবে। ' 


ফুলিয়। অন্শ্রী gar সমবায় সমিতি লিমিটেড 
we নুতন ফুণিয়া, (পাও--ফুলিয়া, কলোনী, . 
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ব্যাঙ্ক খণ পাওয়া যায়নি । 


(জ্লাঁ-নদীয়! (9232) 


‘প্রতিষ্ঠানের জন্ম ২১. ৩. ৮৭ 


সমিতির সদস্য সংখ্যা ১০২+১ 

মহাজনের শোবণের হাত থেকে রক্ষা এবং স্বাধীনভাবে 
ব্যবস! করার ইচ্ছাই সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য | 

এখানকার তাত শিল্পের উন্নয়নে সমবায় সমিতিষ্ডলোর , 
ভূমিকা যথেষ্ট ৷ 

মোট লগ্নী £ সরকারী সাহায্য-৫২,৫০০.০০টাক! 


সমবায়কে আরে! বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠতে হলে চাই 
উৎকৃষ্ট মানের উৎপাদন এবং শিল্পে নতুনত্ব । অর্থের 
অভাব এই সব ভাবন! চিন্তাকে কার্ধকরী করে তুলতে 
দিচ্ছে না৷ 


বাহান্ন বিঘ। esa সমবায় সমিতি লিঃ 
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পো৪-বউডা, sfaui, নদীয়া 


সমবায় সমিতিটি গত ৫.২.৮৭ রেজিষ্টি হয়। ... 

বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৩০ +১ 

' ঘুস্থ, ঠাতিদের নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন করা । উদ্দেশ্য 
মহাজনের শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়া i 

এখানকার তাত শিল্পের উন্নতির মূলেই Cei সমবায়। 
সমবায়ের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে । তবে অর্থের অভাবে 
সমবায়গুলোও তাদের লক্ষ্য অনুযায়ী. কাজ করতে 
পারছেন! ৷ | | 

মোট লগ্নী £ সরকারী অনুদান ৪৩,৫০০ টাঃ। ব্যাঙ্ক ধণ 
এখনও পাওয়া যায়নি 1 ব্যাঙ্কার N.D.C.C. 

উপযুক্ত পরিমাণ টাকা cl না করতে পারলে তীতের 
ব্যবসা! চলেনা । সমবায়গুলির বেশির ভাগেরই আর্থিক 
স্বাচ্ছল্য নেই। তাই বড় রকমের কোন পরিকল্পনা নিতে 
পারছেনা প্রয়োজন মত টাকা geb পেলে আমরা 
আরো বেশি উৎপাদন করতে পারি, নতুন নতুন ডিজাইন, 
বাজার ইত্যাদি নিয়ে ভাবতে পারি 1 


মনু ব্যানাজা স্মৃতি মহিল! তত শ্রমিক 
সমবায় সমিতি লিঃ 


feu] উপনগরী 
পোঃ ফুলিয়া কলোনী Ck জেতা নদীর 


xu ব্যানার্জী স্মৃতি মহিলা! তাত শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ 
গত ২৭-৩-৮৭ তারিখে সরকারী অনুমোদন লাভ করে। 
রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ৬৮-ডি ' এইচ, টি এণ্ড এডি আর অফ 
৮৬-৮৭। আমরা কয়েকজন মহিলা আমাদের অর্থনৈতিক 


সংকটের কথ চিন্ত।করে এবং আমাদের অসংগঠিত এই 

শিল্পের উন্নতির স্বার্থে সমবায় গঠন করার চিন্তা ভাবনা 

শুরু করি। আমাদের চিন্ত। ভাবনা সাধারণ মহিল। ভীত 

pis উপলদ্ধি করাতে সক্ষম হই। মহিলা সভ্যদের 

বং কিছু পুরুষ সভ্যদের সহযোগিতা পাই। সমিতি গঠন 

করার ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরও সহযোগিতা করে। 
২) বর্তমানে আমাদের সদস্ত সংখ্যা ৬৭ জন,। 


e) সমবায় গঠন করার উদ্বেস্ত-আমর! দীর্ঘ দিন ধরে ঠাত 
শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু মহাঁজনী . ব্যবস্থার মধ্যে পরিচালন! 
হওয়ায় আমাদের অর্থনৈতিক দারিদ্রতার মধ্যে জীবন যাপন 
করতে হয়, কিন্তু দীর্ঘ দিন আমর! মহাজনী ব্যবস্থা হতে 
মুক্তি পাবার কোন-পথ খুঁজিয়! পাই.নাই ৷ বর্তমান সরকারের 
তাঁত সিল্পের উপর সমবায়ের মাধ্যমে উন্নয়নমুধী পরিকল্পনা 
লক্ষ্য করি} তত শিল্পের স্বার্থে আমর! সমবায় গঠন করি । 
তাঁত শিল্পের উন্নয়ন অর্থই তাত শিল্পীর উন্নয়ন ৷ 


8) এখানকার তাত শিল্পের | উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা, আছে 
af «mi আমর! মনে করি। কারণ এক চেটিয়! মহাজনী 
ব্যবস্থার বিকল্প সমবায় 'গুলি ফুলিয়ায় উৎপাদিত: শাড়ির 
একট! বড় অংশ সরকারী ও বেসরকারী পর্ধায়ে বিক্রয় করে 
সাধারণ তাতিরা. ‘তাদের মূল্য আদায় করিয়া নেওয়ার 
সুযোগ পাইতেছে। এবং ^ রোজগার ' বেশী' করিতে 
পারিতেছে বলিয়! মনে! করি d 

৫) সরকারী সাহায্য মোট ৫২৫০০.০০:টাকা। 

৬) ভবিষ্যতে ব্যাঙ্ক হইতে, লোন ও সরকারী সাহায্যের 
মাধ্যমে সমিতিকে আরে! বড় করে এই ফুলিয়া অঞ্চলে 
আরও সাধারণ তাত্‌ শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করিয়া, 
মহাপ্রনদের হাত থেকে তাদের মুক্ত করিয়া তাদের 
অর্থনৈতিক মান বৃদ্ধি করার টিভি does 

সংগ্রামী অভিনন্দন। . 


জীবনদীপ etam সমবায় সমিতি লিঃ 
জুলিয়া, নদীয়া ৷ (ফুলিয়া রেল স্টেশন feb) 


১। প্রতিষ্ঠানটি গত ৩০.১২.৮৩ স্থাপিত হয় । 

২। সদস্য সংখ্যা ৯০৪ +১ ( সরকার ) 

৩! মহাজনদের থেকে শোষণ মুক্ত এবং স্বাধীনভাবে 
রোজগার করার মানসিকত। থেকেই সমিতি গড়ে ওঠে 1 

৪। সমবাযইতো এখানকার তাত শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে তাই 
সমবায়ের ভূমিকা যথেষ্ট। 

৫1 মোট লগ্নীঃ ক) সরকারী ধণ-৯৪, $৭০*০০ টাকা 

খ) ব্যাঙ্ক থেকে কোন ws এখন পর্যস্ত 
পাওয়া যায়নি i 

৬। এই শিল্পকে উন্নত করতে হলে সমবায়কে আরে! প্রাধান্য 
দেওয়া উচিৎ। আরো বেশি সরকারী বিনিয়োগ 
প্রয়োজন । ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পয়সা পেলে বিভিন্ন ধরনের 
পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব I 


ফুলিয়৷ মহিলা তন্তবাগ্ন সমবাগ্ন সমিতি লিঃ 
চটকাভলা বসাকপাড়া, জাজিরা বর, নদীয়া 


১1 প্রতিষ্ঠানটির জন্ম ১৭.২,৮৭ 

২। সদস্য সংখ্যা ৭৮+১ (সরকার), 

৭৮ জন সদস্তই মহিলা । 

এই সমিতির আগে মহিল। তাত শিল্পীদের কোন সমবায় 
সমিতি ছিলনা এখানে ! তাই মহিলারা মিলে একটি 
সমিতি গড়ার উদ্যোগ নেন । 


a ferit সংখ্যা ১/জানু-মার্চ ৮৮ ৯১ 
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তাত শিল্পের উন্নয়নে দম্বায়ের - ভূমিকা যথেষ্ট € শাড়ী 
ছাড়াও আমরা চাইছি সেলুয়ার কামিজ, সাটিং স্যুটিং . 


প্রভৃতি উৎপাদন করার । 
মোট ent: ক) সরকারী শেয়ার মূলধন = ৪০, ৫০০*০০ 


টাকা। খ) ব্যাঙ্ক 44 তে দূরের কথ। ব্যাঙ্ক সদস্য পদই 
দিচ্ছেনা । | 
টাকা পয়সা পেলে বড় উদ্যোগ. নেওয়া সম্ভব । ভাতের 


ব্যবসার জন্তে যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজনত! আমরা! 


'পাচ্ছিন1| 





কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন নিয়মীবলীর (১৯৫১) ৮ ধারা 


অনুযায়ী নিল্পলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইল i 


$1 
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প্রকাশ স্থান £ সৈকত সরণী, ফুলিয়া, বৈচাঃ নদীয়া। 

প্রকাশ কাল : ত্রৈমাসিক 

প্রকাশক £ শ্রীমতী কাকলি ভট্টাচাৰ্য 

ও মুদ্রাকর সৈকত সরণী, ফুলিয়া, বৈচা, নদীয়। 

নাগরিক $. ভারতীয় 

সম্পাদক :£ শ্রীমাধব ভট্টাচার্য ( অবৈতনিক ), 
*U1^ C সৈকত সরণী, ফুলিয়া, বৈচা, নদীয়। ' 

নাগরিক £ ভারতীয় 

স্বত্বাধিকারী 'ঃ.. শ্রীমতী কাকলি ভট্টাচার্য 

মুদ্রণ £ মায়া প্রেস, কাকিনাড়া,,২৪ পরগণ!। 

আমি শ্ৰীমতী'কাকলি ভট্টাচার্য এতদ্বার! ঘোষণ। করিতেছি 

যে উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান' ও বিশ্বাস মত সত্য । 


স্বাঃ কাকলি ভট্টাচার্য 
তারিখ--১-২-৮৮ "oc প্ৰকাশক" 
৯২ ফুলিয়া সংখ্যা. ২/জানু-মার্চ ৮৮ 


ফ্‌লিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য 


কথায় আছে--*বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী? ৷ লক্ষ্মীকে ঘরে 
তুলতে হলে বাণিজ্যের বেসাতি চাই। লক্ষ্মীর কুপালাভ 
সকলের ভাগ্যে জুটেন।। যার জোটে, ধনে জনে মানে তার 
ঘর পূর্ণ হয়ে ওঠে। 

অপবাদ আছে--বাঁগালী ব্যবসা বিষুখ। স্কুল-কলেজের 
পড়াশুনো, করে একটা চাকরী জোটানোর মধ্যেই তাদের 
জীবনের স্বপ্ন সীমাবদ্ধ কথাটা একেবারে ফেলে দেবার 
মত নয়। আবার ইদানীংকালে বাঙালী যে ব্যবসামুখী 
হচ্ছে না তাও নয়। | 

আজকের ফুলিয়ার সঙ্গে ৪০-৪৫ বছর আগেকার ফুলিয়ার 
কোন মিল খুজে পাওয়া যাবে না। লোক বসতি ছিল 
সামান্ত। এখন বেড়ে বেড়ে প্রায় ৫৯ হাজার। বহু দোকান 
পাট হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য বেড়েছে । এই 
এলাকার প্রায় সব মানুষই ছিন্নমূল উদ্বাস্ত । চাল নেই চুলো 
নেই বড় কোন পু'জি নেই নিতান্তই পরিশ্রম আর অধ্য- 
বসায়ের ফলে কেউ বা ফেরি করে কেউ বা অন্যের দ্বারে কাজ 
করে কেউ বা qa খেটে আজ এক একজন নিজ নিজ 
ব্যবসায় শ্ুপ্রতিষিত। ব্যবসা করে শুধু যে নিজের জীবিক1 
নির্বাহ হচ্ছে তাই না, অনেকগুলো পরিবারই বেঁচে আছে 
তাদের দেওয়া! কাজ পেয়ে। আমরা এই এলাকার কয়েক- 
জন ব্যবসায়ী বিশেষ করে তরুণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাদের 
ব্যবসায়ীমুখী হওয়ার পেছনে কি কারণ ব্যবসার ভালমন্দ 
এসব ব্যাপারে কথা বলেছিলাম তাদের এক একজনের 
অভিজ্ঞতা তাদের কথাতেই বল! হল।' সুযোগ পেলে এ'র! 
যে ব্যবসা করে এ অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক আরে! 
সমৃদ্ধি ঘটাতে, পারে সন্দেহ নেই। 0 


সাহিত্য সৈকত ফুলিয়া সংখ্য! ২/জানু-মাৰ্চ ৮৮ ৯৩ 


১৯৫৪ সালে ফুলিয়ায় আসি পাবন! জেলা থেকে । সে 
সময় ফলিয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের তেমন সুযোগ fast ছিলন! 
লোক বসতি ছিল খুব কম। টাঁউনশিপ সবে তৈরী হয়েছে । 
গাশ্পালন আর কৃষিকাজ ছিল আমাদের বংশানুক্ৰমিক জীবিকা 
তা দিয়েই এখানেও wea wx আরা ছানার Wei 
পরবর্তী সময়ে কাপড়ের ব্যবসা, ( পাবনা! ক্লথ স্টোর্স) “বাস 
সাভিস” «পেট্রল পাম্প” করেছি ক.লিয়ায়। মধ্যমগ্রামে 
“রাজলন্দ্মী ডেয়ারী ফার্ম” নামে একটি ডেয়ারী ফার্ম করেছি। 

কুলিয়াতে এধন ব্যবসার অবস্থা ভাল॥ লোক সংখা? 
বেড়েছে প্রচুর । মানুষের বহুমুখী চাহিদা,। তত্তবায় 
সম্প্রদায়ের লোকের 471 বেশি। ওদের চাহিদার কথ ভেবে 
সুতোর ডিলারশিপ নেওয়া যেতে পারে৷ ॥ একটি রুচিশীল 
সিনেমা হল ও seta মার্কেট, করা যেতে পারে । বড় বড় 
ব্যবসায়ীরা, একত্র হয়ে।কোঃ অপারেটিভ করে কোন শিল্প 
গড়ে তুলতে পারেন। ব্যবসা করতে গেলে ব্যান্কের সহযোগিতা 


প্রয়োজন। ফলিয়ায়, এক্ষুণি আরো একটি ব্যাস্কের প্রয়োজন ।. 


শুধু টাকা নয়, ভাবনা চিন্তা চাই আইডিয়া চাই তা হলে বড় 
কিছু গড়ে তোলা সম্ভব 1 
aid ঘোষ 
পাবনা me স্টোর্স 
mfqui ৱেলবাজার, লদীয়। 


দেশ ভাগের ফলে, ১৯৪৮ সালে fe অবস্থায় এদেশে 
চলে আমি। হবিবপুর এসে প্রথম বসবাস করি। দেশে 
পেশাগত ব্যবসা গো*পশু পালন ও দুগ্ধ সরবরাহ কর) এবং 
মিষ্টির ব্যবসা এই ছিল জীবিকা । আমাদের তখন 
শৈপব। সামান্য, শিক্ষার পর, সংসারের প্রয়োজনে নিজ 
পেশাগত ব্যবসা শুরু করি) ১৯৬৩ সালে, আমরা ফুলিয়ায় 
আসি। তখন ঘরে ঘরে দুধ সরবরাহ করতাম । সেই সময় 
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প্রয়াত শ্রদ্ধেয় নরেশ চন্দ্র লোম মহাশষ আমাকে ব্যবসা! করার 
wg উদ্ধদ্ধ করেন। ফুলিয়ায় তখন ছোটখাট ব্যবস! শুরু 
হয়েছিল। শহর এবং শহরের আশ. পাশে আস্তে আস্তে 
বাড়ীঘর তৈয়ারী শুরু হয়েছিল ॥ সেই ' সময় বাশ? 
বালি, চুন টালি ইত্যাদি সরবরাহ শুরু করি। ভাগ্যক্রমে 
সেই সময় ফুলিয়ায় হিমঘর শুরু হয়! হিমঘরের ঠিকাদার 
কলিকাঁতার বি. সি, মিত্র মহাশয় হিমঘরের কাজের জন্য 
বাশ, বালি, চুন, ই-্ট ইত্যাদি সরবরাহ করার জন্য নিজে অর্থ 
দিয়াকাজ করার সুযোগ দেন। দীর্ঘদিন তার কাজ করার 
পব আমার কিছু মূলধন তয়! প্রয়াত নরেশ চন্দ্র সোম এবং 
শ্রদ্ধেয় বি. সি. মিত্র মহোদয়দের সাহায্য ও সহানুক্ভৃতিতে 
১৯৭৭ সালে সেঞ্চুরি সিমেন্টের ভিলারশিপ পাই । এই 
ডিলারশিপ পাবার সংগে সংগে গৃহ নির্মাণের আম্ুসঙ্জিক জিনিষ 
পত্র রাখা শুরু করি। ইতিমধ্যে ফুলিয়ায় State Bank 
চালু 93! সময়ে-অসময়ে Bank 1980 নেবাঁরও' "opt হয়। 
Bank Loan, বি. সি. মিত্র মহাশয়ের বুদ্ধি পরামর্শ ও সাহায্য 
সহযোগিতায় ব্যবসাজগতে স্থান লাভে সক্ষম হয়েছি। 
ফুলিয়ায় এখন সর্বপ্রকার ব্যবসা চলতে পারে বলে মনে করি । 
১৯৭৬ সালে বাজাজ কোঃ Motor pump এর  ডিলারশিপ 
নিয়েছি। আমি আত্মবিশ্বাসী নিজ সততা, পিতা মাতার 
আশীবাদ এবং প্রধাত নরেশ সোম, এবং বি. সি, মিত্র 
মহৌদয়দের অকৃত্রিম প্রেরণ ও. সাহায্যই আমার মূলধন | 
এখানে, শিল্প স্থাপন কিছু কর! যায় কিনা এ নিয়ে আমাদের 
অত্যন্ত প্রিয়জন ' শ্রীগবেশ রায় € দাদ! ) মাঝে মাঝে বলেন 
আমিও ভাবছি এ বিষয়ে i | 


কান্তিক চন্দ্র ঘোষ 
ষ্টকিষ্ট £ সেঞ্চুরী সিমেন্ট 
zer বাসষ্টযাঠ 
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বিহারের সমস্তিপুর জেলার সুলতানপুর গ্রাম থেকে 

৩০ বছর বয়সে ১৯৫৫ সালে রুজি রোজগারের উদ্দেশ্যে ফলিয়ায় 
টানি কিছুদিন কৃষ্খনগরে আমাদেরই গ্রামের 
(সুলতানপুর) ভগবত সিং এর সঙ্গে ব্যবসা করি । তারপর নিজের 
চেষ্টায় ফলিয়ার উদয়পুরে ( গোঁয়ালপাড়া ) একক ভাবে 
জমি কিনে ইস্টভাটা স্থাপন করি। সে সময় ফ.লিয়ায় 
কোন ইস্টভাট। ছিলনা । এখন উদয়পুর, সাহেবডাঙ্গা, 
বেলেমাঠ ও বেলগড়িয়া৷ সব মিলিয়ে ৪টি ই-টভাট?। few 
যারা একবার উদয়পুর ইণ্ট ভাটায় এসেছেন তারা ফের আসবেন 
এ বিশ্বাস আমাদের আছে। দে আ"শ মাটি কেটে বছর 
ধরে রোদে জলে ফেলে রেখে. আধুনিক মেশিনে সে মাটির 
মণ্ড পাকিয়ে আমরা ইস্ট বানাই । আমাদের গর্ব ফুলিয়ার 
বেশীর ভাগ বাড়িই আমাদের R.K.5 ইটের গাঁথ_নিতে 


দাড়িয়ে আছে। রাম থিলন fete 
উদয়পুর ব্রিক ফিল্ড 
গোয়াতপাড়া, উদয়পুর 
স্কুল নিজ পাশ করার পর পড়াশুনোয় আর এগোতে 
পারলাম না। আমার বাবাকে- চাকরী করতে দেখেছি কিন্তু 
চাকরী করার Zu] আমার কখনই হতোনা। প্রথমত 
মাইকের ব্যবসা করতাম-__“নন্দা মাইক সাভিস”। গত 
৩-১২-৮৭ থেকে সুপার. নদীয়া শাল রিপেয়ারিং প্রতিষ্ঠানটি 
করি। ড্রাইওয়াশ ও কেমিক্যাল ওয়াসের কাজ । এখানেই 
কারখানা । একজন কারিগর রেখে কাজ করি। প্রায় ২০ 
হাজার টাকা' মূলধন বিনিয়োগ করতে হয়েছে। আরও 
টাকার প্রয়োজন । ব্যাঙ্ক থেকে সুবিধাজনক স্কীমে কোন 
টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা নেই এখানে । আমি বাজার সমীক্ষা 
চালিয়ে দেখেছি এধরনের বাবসা এখানে চলতে. পারে। 
চাকরী করে যা পয়সা রোজগার হয় ব্যবসায় তার বেশি 
রোজগার কর! যায়, যদিও পরিশ্রম অনেক বেশি । ব্যবসায় 
১৬ আছে আবার স্বাধীনতার আনন্দও আছে 
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১৯৮৫ সালেব মার্চ মাসে “দোলন প্রিন্টিং ওয়ার্কস” 
এর প্রতিষ্ঠ।। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় পাশ করে চাকুরীর 
চেষ্টা করেছিলাম । না পেয়ে ফুলিয়াতেই একট! প্রেসে কাজে 
ঢুকলাম । প্রেসের কাজ কিছু জ্ঞান! ছিলনা আমার । ধীরে 
ধীরে প্রেসে কাজ করতে করতেই আমারও মনে ইচ্ছা জাগত 
একট] প্রেস করার | কাজ কর্মের চাহিদা দেখে মনে হতো 
এখানে প্রেস ভালভাবেই চলতে পারে দি চালানো যায়। 
উদ্যোগ নিলাম । Self Employment Project 
Scheme এ সরকারী খণ পেলাম ২৫ হাজার টাকা। তাই 
দিয়ে ব্যবসা শুরু কবে দিলাম । জন্ম হলে! “দোলন প্রিন্টিং 
ওয়ার্কস* এর ৷ 

ফুলিয়াতে এখন ৪টা প্রেস চলছে । আরে! প্রেস চলতে 
পারে। কিন্ত এ লাইনেব ব্যবসায় প্রচুর পু*জির দরকার । 
পুজি এবং কাজ জান! লোক থাকলে বড় কাজ কর! সম্ভব d 

স্বল্প পু'জির ব্যবসা হলেও আমি সর্দাই নিখুত ছাপ! 
এবং সময় মত ডেলিভারী দেওয়ার ব্যাপারে যত নিয়ে থাকি । 


অসিত ভৌগ্নিক 
দোলন প্রিন্টিং ওয়ার্কস 
৩৪ নং জাতীয় সড়ক, স্টেশন C818 বাসস্ট7া, 
LAE r ৷ 
এল, এম, ই পাশ করে কোন চাকরী জুটলে। xg 
শাড়ীর ব্যবসা শুরু করে দিলাম। কিছু পুজি জমলো। 
অভাব-অনটনের সংসার few মনটা স্বাধীন তাই চাকরীর 
দিকে কোনদিনই মন সায় দিত না। বাবার এক বন্ধু নারায়ণ 
চন্দ্র বন্থু আমাকে অর্থ দিয়ে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে দুর্দিনে 
সাহায্য করেছিলেন। তিনিই আমাকে খৈতাঁনের ভিলারশিপ 
পেতে সাহায্য করেন । শান্তিপুর থানা এলাকায় আমিই 
একমাত্র ডিলার । চেষ্টা করছি নদীয়া জেলার ডিগ্রিবিউটর 
হতে পারি কীনা । ১৯৮৪ সালে ‘এ, fe, এন্টারপ্রাইজ" 
এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলি। 
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চাকরী নির্ভর না হয়ে ব্যবসামুখী হতে আমি শিক্ষিত 
বেকারদের উৎসাহিত করি। ব্যবসায় ঝুকি আছে ঠিকই 
তবে' তৃপ্তিও আছে । নিজের বুদ্ধিতে-শক্তিতে নিজের বেঁচে 
থাকার পথ তৈরী করে নেওয়ার স্বাদই আলাদা । cam 
পুজি নিয়েও অনেক কিছু করা যেতে পারে। মহিলাদের 
এ অঞ্চলে ব্যবসা করে স্বাবলম্বী হবার সুযোগ আছে অনেক | 


অলক যোষ 
এ, ডি, এন্টারপ্রাইজ 
ফুজিয়া, qur] 


এদেশে এসে মাত্র তিনশ’ টাক। পুজি নিয়ে ব্যবসায় 
নেমেছিলাম। তখন কোন দোকান ছিলন1 আমার । রাস্তায় 
ঘুরে ঘুরে, বিভিন্ন মেলায় মাছর বিছিয়ে সাড়ে ছ' আনা 
দামের জিনিস বিক্রি করতাম । সারাদিনে হয়তো! ৩1৪ টাকা 
রোঙ্গগার হতো কোনদিন বা তা ও হতে। -না। সংসার 
চলতোনা। এবই মধ্যে একটা দোকানের স্বপ্ন দেখতাম | 
১৯৭১, সালে সে স্বপ্ন সফল হলো. গড়ে উঠলো. 'পাল 
ব্রাদীর্স।? মাত্র সাত হাঁজার টাকা পু'জি.নিয়ে 'পালব্রাদার্সে'রঃ 
যাত্র! শুরু। এখন পুজি বেড়েছে । দোকান বড় হয়েছে। 
এসব সম্ভব হয়েছে. খরিদ্দারদের জন্তেই। তারা আসেন 
বলেই। তাঁদের আমর সর্বদা স্বাগত জানাই । আমাদের 
সতত! আর খরিদ্দারদের শুভেচ্ছাই আমাদের ব্যবসার বড় 
যূলধন । 

* যাবতীয় স্টেশনারী সামগ্রী: কতকাতার দরে পাওয়া 

যায়। 
* তাতের সর্বপ্রকার সরঞ্জাম পাওয়া যায় 


প্রাণ কৃষ্ণ পাল | 
পাল ব্রাদাস' 
ফির? cese, নদীয়। 
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১৬ বছব বাসে স্কুল ফাইনাল পাশ কবে চাকরী করার 
কথাই ভাবছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শিক্ষারও | কোনটাই হয়নি d 
পাঁড়ায় বহু গ্র্যাজুয়েট ছেলেদের বেকার থাকতে দেখেছি ) 
চাকরীর জন্যে মাথা কুটেও চাকরী জোটাতে পারছে না। 
আবার এক প্রতিবেশী স্বপন চক্রবর্তীকে দেখতাম বেশি 
লেখাপড়া শেখেননি কিন্ত টেলারিং এর কাজ করে ভাল 
রোজগার করছেন । তাঁর মধ্যে কোন হতাশ! দেখিনি কোন 
fea একদিন ম্পনদাকে গিয়ে বললাম--“আমায় কাজ 
শেখাবেন স্বপনদ!!? 

স্বপনদা হাসলেন । হেসে বললেন--'তোরা কি এই 
কাজ শিখবি ! লেখাপড়া শিখে cel চাকরীর ধান্দা করবি! 

স্বপনদাকে একদিন কথা দিলাম । সেদিন থেকেই তিনি 
আমাকে কাজ শেখাতে শুরু করলেন । স্বীকার করতে দ্বিধ। 
নেই স্বপনদীই আমার এই শিক্ষার “গুরু । তার কাছেই 
আমার হাতে খড়ি । এরপর বিভিন্ন জায়গায় বহু দোকানে 
কাজ করেছি। নিজের একট! দোকান করার ইচ্ছা ছিল বহু 
দিনের কিন্তু পুজি ছিলনা । রোজগার থেকে কিছু কিছু 
জমিয়ে ১৫ হাজীর টাকা পু*জি নিয়ে গত ১৩৯২ সনের ৫ 
আষাঢ় ৭ওরিয়েট টেলার্স” প্রতিষ্ঠা করি। ছোটভাই 
ইপ্্রজিৎ ও ছোট একটি বৌনকেও টেলারিং এর কাজ 
শিখিয়েছি। ওরাও এখন আমার সঙ্গে কাজ করছে । এ ছাড়াও 
৬/৭ জন টেলার আছেন। কেউ যদি একাজ শিখতে চায় 
১ থেকে ১২ বছর নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করলেই শিখতে পারে I 
এই কাজ করে মাসে দ্র'হাজার টাক! রোজগার কর! খুব 
কঠিন ব্যাপার নয়। কলকাতা বা রাণাঘাট থেকে অনেক 
কম রেটেই জামাশপ্যান্ট তৈরী করি আমরা । জামা ১৭ 
টাকায় ও প্যান্ট ৪০ টাকায় । 

কাতিক পাল 
ওরিয়েপ্ট টেলার্প 
কো-অপারেটিভ মার্কেট, ফুলিয়া, নদীয়া 
ফুলিয়! সংখ্য। ২/জানু-মার্চ ৮৮" ৯৯ 


ফার্সাপিষ্ট পরীক্ষায় পাশ করে চাকরীর চেষ্ট। করে- 
ছিলাম। একটা চাকরী হতে-হতে হলোনা । জেদ ঢাপলো। 
চাঁকরীই করবে! না। কিছুদিন ওঁষধে দোকানে কাজ 
করলাম। ৫ হাজার টাকা পুজি সংগ্রহ করলাম । পঃ বঃ 
সরকারের যুব কল্যাণ দপ্তর থেকে ৬ হাজার টাকা পেলাম । 
মোট এই ১১ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে "wis হাউস” এর 
জন্ম ১৯৭৪ সালে। তখন ফুলিয়াতে ওঁধধের দোকান ছিল 
891 এখন ৮টা। আদি | 

হাসপাতালের প্রেসক্রিপশন ছাড়াও ডাঃ এস. ঘোষ, 
ডাঃ এ. টি, ঘোষ ও' ডাঃ এ. বি. দে অধিকারীর প্রেসক্রিপসন 
বেশি সার্ভ করে থাকি। ওুষধে ভেজাল: ব্যাপারটা নিয়ে 
আজকাল অনেকেই আতঙ্কিত। কোথাও "হচ্ছে না নে তাও 
নয়! .আমি তাই দেজ মেডিক্যাল, মে এণ্ড বেকার, বি. 
ডু ডি, বুটস্‌, বায়োলজিক্যাল ইভেন্টস, হোচেষ্ট এই ধরনের 
নাম করা প্রতিষ্ঠানের 934 ছাঁড়া কোন কোম্পানীর Sua 
রাখিন1।- T" | 
নিজে স্বাধীন ভাবে কাজ করছি। ' একজনকে কাজ 
দিতে পেরেছি। ব্যাঙ্ক থেকে কিছু «d পেলে ব্যবসাটাকে 
আরো একটু বড় করতে পারি। আরে! ২|১ জনের রুজি 
রোজগারের ব্যবস্থাও হতে পারে । এখন মনে হচ্ছে চাকরীট! 
না হয়ে ভালই হয়েছে। S 


প্রবোধ কুমার দত্ত 
(207 gu হাউস 
ফুলিয়! রেজবাজার, 8v] 


১০০ সাহিত্য সৈকত ফুলিয় সংখ্যা ২/জান্ু-মার্চ ৮৮ 


ছোটবেলায় দেখতাম বাব! ( শ্রীবসন্ত সরকার ) সকাল 
হতেই কাপড়ের গাঁট কাধে নিয়ে বেরিয়ে যেতেন, অনেক 
রাতে বাড়ি ফিরতেন ৷ সারাদিন ঘুরে ঘুরে cw fent, হবিবপুর, 
তাহেরপুর, বীরনগরে জাম! প্যাণ্ট বিক্রি করতেন। সারাদিনে 
কোনদিন খাবার জুটতো৷ কোন দিন জুটতনা। বাবাকে দেখে 
কষ্ট হতো। ১৯৭৬ সালে বি. কম পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে 
দিয়ে বাবাব পাশে এসে দীড়ালাম। বাবা পাঁচশ টাকা 
দিয়েছিলেন ব্যবসা করার জন্যে। ফর্মলরা বাজারে একটা 
ঘর ভাড়া নিয়ে পাঁচশ’ টাকার গামছ। কিনে ব্যবসা শুরু করি । 
মনে আছে, প্রথম দিনেই গামছা [বিক্রি করে ৯ টাকা লাভ 
হয়েছিল। সেকি আনন্দ সেদিন। এরপর গামছার সঙ্গে অন্ত 
কিছুও রাখতে শুরু করি। সেসময় শাস্তিপুরের একজন বড় 
ব্যবসায়ী আমাকে 'খুব সাহায্য করেছিলেন । তীর নাম 
নারায়ণ বসাক । ১২ হাজীর টাকার মাল ধারে দিয়েছিলেন 
আমাকে । কিন্তু বলেছিলেন নির্দিষ্ট তারিখে টাকা দিয়ে দিতে 
zc! যদি সততা রক্ষা করি তবে আরো বেশি টাকার মাল 
etai আমি নির্দিষ্ট দিনে টাকা পরিশোধ করেছিলাম | 
ভদ্রলোকের বিশ্বাস ভাজন হতে পেরেছিলাম । এখনও আমি 
তার কাছ থেকে মালপত্র আনি। টাকার জন্যে কোনদিন 
আটকায়নি। সততা যে ব্যবসার একট] বড় মূলধন এ শিক্ষা 
আমি তার কাছেই পেয়েছিলাম । এখন পুজি বেড়েছে। 
নিজের ঘর হয়েছে। ব্যবসারও পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে তবু মনে 
হয় সততাই ব্যবসার বড় মূলধন। 


বকণ সরকার 
বরুণ বন্ত্রালয় 
জুলিয়া] র্েতবাঙ্ার 


ফুলিয়। সংখ্য। ২/জানু-মার্চ ৮৮" ১০১ 


১৮ বহর বয়স থেকেই টুকটাক ব্যবসা করতাম। 
২:৪ পিস শাড়ী কিনতাম, বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি 
করতাম । ফের কিনতাম 'ফের বিক্রি করে ফিরে আসতাম | 
এই ভাবেই শুরু। কেন জানি মনে হতে চাকুরী হবে না 
কোথাও । ১৯৮৩ সালে ২২ বছর. বয়স তখন আমার । 
8 হাজার টাকা পুজি নিয়ে “দাস aT গড়ে তুলি। 
Self Employment Project এ লোন এর চেষ্টা করেও 
পাইনি। ব্যাঙ্ক থেকে অন্য ভারেও কোন খণ পাচ্ছিনা। ' 
ব্যাঙ্ক একটু, সহযোগিতা, করলে ব্যবসাট। দাড় করাতে 
' পারতাম । ৪ জন কর্মচারী এখন আমার এখানে কাজ করেন। 
ফ্‌লিয়াতে এখন প্রায় ৫০ টা. টেলারিং এর দৌরান আছে। 
আমাদের বেশ কিছু বাধা কাষ্টমার আছে যারা কিনা পোষাক 
' পরিচ্ছদের দিক থেকে আধুনিক । কলকাতায় যখন যে ফ্যাশন 
চলে আমরাও তার অনুকরণ করি। সিনেমার নায়কদের 
পোষাকের অনুকরণে আমরাও পোষাকে নতুনত্ব এনে 'থাঁকি। 
দেবাশীষ দাস 

| দাস ame 
sein তেজবাজার, নদীয়া 


১৯৪৮ সালে এ দেশে আসি। তখন বেশ ছোট । 
পড়াশুনে। ফুলিয়াতেই। ফুলিয়া পলিটেকনিক থেকেই, ব্ল্যাক 
স্মিথ এর প্রশিক্ষণ নিই । কিছুদিন চাকরী করেছিলাম, ফুলিয়া 
শীট মেটালে | ১৯৭৯ থেকে স্বাধীন ব্যবসায় নামি। ছুই 
বন্ধুর কাছ থেকে দু’হাজার একশ’ টাকা ধার করে ব্যবসার 
গুরু! এখন মূলধন বেড়েছে। টিউবয়েল আর স্যালো 
টিউরয়েলের র্যবসা করে fatu সংসার চালাচ্ছি । ১০-১২ জনন 
লোকের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করেছি। তাদেরও 
গোটা পরিবার খেয়ে পরে বেঁচে আছে এখানেই বড় তৃপ্ডি। 
চাকরী করলে এট! করতে পারতামন1। 


১০২ সাহিত্য সৈকত ফুলিয়৷ সংখ্য! ২/লামু-মাৰ্চ, 


ফ,লিয়াতে অল্প মুলধনেও ব্যবসা করার প্রচুর স্কোপ 
আছে। শিক্ষিত যুবকরা ব্যবসামুখী হতে পারেন । 

টিউবয়েল, cm টিউবয়েল ছাড়ও আমি ভাবছি সরষের 
তেলের একটা ফ্যাক্টরী করবো । আমাদের পরিকল্পনার সঙ্গে 
সবকাবের সহযোগিতার হাত এগিয়ে এলে তবেই সম্ভব | 


সুভাষ om, মণ্ডল 
টিউবয়েল কণ্ট-কটর 
sem) কোঃ অপারেটিভ মার্কেট 


আমাদের প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় ১৯৭৫ সালে। এটা 
গড়ে তোলার পেছনে আমার বাব! শ্রীপ্রভাত কুমার বসাকের 
অবদান স্মরণীয় । এ ছাড়া আরে! ছৃ'জন ভদ্রলোকের নাম 
করতে হয়। দু'জনের একজনও আজ আর বেঁচে নেই। 
এ'রা হলেন মুক্তালাল সেনশর্ম ও টি, আর শাহ। ছু'্জনই 
U.B.I. এর উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন। তাদের পরামর্শ 
ও আথিক সহযোগিতা না পেলে এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোল! 
যেত কীনা সন্দেহ । সব থেকে বড় কথা এরা ছু"জন এবং 
সর্বোপরি আমার বাব! আমাকে ব্যবসামুখী করে তুলেন। 


আমরা মূলতঃ তাতশিল্পে কাঁচামালের সরবরাহকারী । 
আমরা সরাসরি সুরাট, বাঙ্গালোর, কানপুর, আমেদীবাদ 
প্রভৃতি স্থান থেকে "Cel এনে স্থানীয় এলাকার চাহিদ। 
মেটাই । উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এবং আসামেও আমা- 
দের এখান থেকে সুতো যায়। এতদ্অঞ্চলে পলিয়েষ্টার 
ও মেটালিক সুতোর আমরাই প্রথম আমদানীকারক। 


প্রদীপ কুমার বসাক 
দি টাঙ্গাইল টেক্সটাইলস্‌ 
ফুলিয়! তারক দাস স্মৃতি কো-অপারেটিভ মার্কেট 
জুলিয়া, নদীয়া 


সাহিত্য সৈকত ফুলিয়া সংখ্য। ২/জানু-মাঁ্চ ৮৮ ১০৩ 


স্থানীয় বিজ্ঞাপন দাতাদের উদ্দেশ্যে 


এ জেলায় পত্র-পত্রিকার অভাব নেই | কিন্তু সরকার 
অনুমোদিত একমাত্র নিয়মিত সাহত্য 'পত্রিরা বলতে-- 
“সাহিত্য সৈকত” | “সাহিত্য সৈকত” পত্রিকায় বিজ্ঞাপন 
দেওয়ার অর্থ, শুধু যে হাজার হাজাব মানুষের ঘরে আপনার 
প্রতিষ্ঠানটিকে পৌছে দেওয়া তাই নয়--ঘরে ঘরে তার স্থায়ী 
বাস করে দেওয়া “সাহিত্য সৈকত? এ বিজ্ঞাপন দেওয়া! মানে 
SITUE OUR UNIES | 
প্রজন্মের কাছে। 

“সাহিত্য সৈকত” এ বিজ্ঞাপন a নিয়মিত বিজ্ঞাপন - 
দাতাদের wo» বিশেষ সুবিধ!। 

বিজ্ঞাপন জনিত যোগাযোগের জন্তে--_ 


সাকুলেশন ম্যানেজার 
সাহিত্য সৈকত 


সৈকত সরণী, ফুিয়া, 
oc নদীয়৷। c 


১০৪ সাহিত্য সৈকত gem সংখ্যা ১/জানু-মার্চ ve 





v faura কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান 


শান্তিণুর ব্লক উন্নয়ন অফিস তথ। 
এডমিণিচ্টে শন অফিস 


১৯৫১ সাল নাগাদ স্থাপিত। প্রথমত এডমিনিস্ট্রেশন 
অফিস পরবর্তী সময়ে ব্লক উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত সমিতির 
সংযোজন । স্টেশনে নেমে টাউনশিপে ঢোকার মুখেই 
অফিসটি। ৬,৭৪,০০০*০০ টাকা খরচ করে নতুন করে অফিস 
বাড়ি তৈরী হচ্ছে বর্তমান অফিসের কাছেই। 


গ্রাম সেবক প্রশিক্ষণ কেন 


১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। 
সমাজ উন্নয়ন সংস্থার গ্রাম পর্যায়ের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়াই 
এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যেমন কৃষিবিদ্যা, শস্ত 
বিজ্ঞান, শন্তের রোগ, Set বিদ্যা, কৃষি কারিগরী, কৃষি 
সম্প্রসারণ, পশুপালন, সমবায়, জনস্বাস্থ্য, সমাজ শিক্ষা 
প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের মাত্র ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 
রয়েছে । 

গ্রাম সেবক-সেবিকাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছাড়াও রয়েছে 
পাঠাগার, মিউজিয়ম লেবরেটরী, কারিগরী ও শক্তিচালিত 


লাঙ্গল শাখা I 
জেলা বীজ থামার 


১০৫ একর জমি জুড়ে জেলা বীজ খামারটি। জেলার 
একমাত্র বীজ খামার। ১৯৫৩ সাল নাগাদ এট] স্থাপিত 
"gui বর্তমান অবস্থা খুব ভাল নয়। ১০৫ একর জমির 
মধ্যে ৬০ একর জমিই পতিত । 


শান্তিপূর ব্লক পণ্ড চিকিৎসা cam 


১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে স্থাপিত। বর্তমান বিজ্ঞানের 
যুগে অধিক দুধ, ডিম ও মাংস উৎপাদনের জন্য বিজ্ঞান সম্মত 
উপায়ে চিকিৎসা এবং উন্নতমানের গাভী উৎপাদনের জন্য 
কৃত্রিম উপায়ে গো-প্রজনন ও CH মড়কের হাত থেকে গো- 
মহিষাদির জীবন রক্ষার্থে এবং বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক 
'টীকা বিনামূল্যে এই কেন্দ্র থেকে প্রদান করা হয। | 
—. এই কেন্দ্রটি থাকার ফলে এলাকার মানুষ তাদের 
গৃহপালিত পশু  পক্ষীর erm বিনামূল্যে সরকারী চিকিৎসার. 
সুযোগ গ্রহণ. করে থাকেন। কিন্তু- প্রযোজনের ' তুলনায় 
সরকারী ওঁষধ সরবরাহ খুবই অপ্রতুল! ; — 77 7. 


ফ,লিয়া গে প্রজনন কেন 

পশুপালন ও গে প্রজ্রনের এই সরকারী অফিনটি 
১৯৫৮" সালে স্থাপিত হয়। শাস্তিপুর, ব্লক ও. রাণাঘাট ব্লকের 
, (অংশ বিশেষ) মোট ৬টি উপকেন্দ্র অন্তর্ভুক্ত ১২৯টি গ্রাম 
জুড়ে এই সংস্থার কর্মকাণ্ড । ১৯৮৬-৮৭ আধিক বর্ষে এই সংস্থা, 
মোট ৮৭৬৪টি গরুর প্রজনন ব্যবস্থা করেছে। 

গো-প্রজননের ক্ষেত্রে এই সংস্থা এই এলাকার গরুর 
মালিকদের প্রয়োজনে পরামর্শ দিয়ে থাকে। বিনামূল্যে: 
সময় সময় সার, বীজ সরবরাহ করে থাকে d | 


ফুলিয়া মিন্ক চিলিৎ spIeD 

স্থানীয় এলাকা থেকে ছুধ সংগ্রহ করে মেশিনে চিলিং 
করে ড্রাম ভতি করে হরিণঘাট! ডেয়ারী ফার্মে পাঠানো হয় d 
প্রতিষ্ঠানটি বেশ পুরনো ।. ১৯৫৪ সাল নাগাদ স্থাপিত। | 
শোন! যায় দুধের চিলিং প্ল্যান্ট আমাদের দেশে এটাই প্রথম | 

১৯৮৭ সালে এই সংস্থা প্রায় ৫ লক্ষ কিলো৷ qu সংগ্রহ 
করে হরিণঘাট। ফার্মে পাঠিয়েছে । ইদানীং প্রতিদিন গড়ে 
প্রায় ১০০০ কিলো দুধ সংগৃহীত হয়ে থাকে এখানে | 


fu3y$ ওয়াকশণ 


এক একর জায়গার ওপর ১৯৬৬ সালে স্থাপিত হয় 
Ree ওয়ার্কশপটি। রিভাঁরলিফ ট ইরিগেশনই হচ্ছে সংস্থাটির 
মুখ্য ste | সরকারী সংস্থ।। নদীয়া জেলার যাবতীয় রিভার 
লিফট ইরিগেশন এবং এর সহায়ক কাজকর্ম ও মেশিন 
রিপেয়ারিং এর কাজ এখানেই হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে এ 
রকম মাত্র ৬টি ওয়ার্কশপ রয়েছে। ১৯৬৬ সালে স্থাপিত 
হলেও সংস্থাটি কাজ শুরু করে ১৯৬৭-র এপ্রিল থেকে। 
একজন এ্যাঁসিটেণ্ট ইঞ্জিনিয়র ও একজন ফোরম্যান সহ মোট 
১২ জন কর্মচারী । সরকারী নিয়ম নীতির ফলে সংস্থাটি 
ইদানীং কর্মহীন হতে বসেছে। 


ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব efe (জিয়া শাখা) 


১৯৭০ সালের ২৫ নভেম্বর প্রতিচিত। প্রথমত রাণাঘাট 
ব্রাঞ্ধের অধীনে পে অফিস হিসাবে পরে ১৯৭৯ সালের ৬ 
সেপ্টেম্বর থেকে স্বনির্ভর ব্রাঞ্চ হিসাবে। 

বর্তমানে মোট একাউন্ট হোন্ডারের সংখ্যা (ক) জমা 
প্রকল্পে প্রায় ১০.০০০ (x)  wHW প্রকল্পে প্রায় ১৫০০। 

ফুলিয়! অঞ্চলের চাষী, তাতী, দিন মজুর ও ছোট 
ব্যবসায়ীর! অনেকেই ব্যাঙ্ক খণ জনিত সাহায্য পাচ্ছে বলে 
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের অভিমত। এখানে আরো একটি ব্যাঙ্কের 
এই মুহুর্তে প্রয়োজন বলেও ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষ মনে করেন। 
জন সাধারণের দাবী Cel বহুদিনের | 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশানুসারেই ইদানীং গ্রাম ভিত্তিক 
শাখাগুলে! সপ্তাহে একদিন আঘথিক লেন দেন বন্ধ রেখে 
জনসাধারণের সঙ্গে তাদের ভাল মন্দ সুবিধা অসুবিধা নিয়ে 
আলোচনা করছে ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষ । ফুলিয়ায় লেনদেন 
বন্ধেব দিন প্রতি বুধবার । 


শান্তিপুর কোঃ অপারেটিভ কোল্ড 
স্টোরেজ দোগাইটি লিমিটেড 


ফুলিয়া রেল স্টেশন থেকে মিনিট দশেকের, পথ বেলেমাঠ। 
৩৪ নং জাতীয়. সড়কের ধাঁরে মোট, ৫১১৭০১০০০০০ টাকা! ব্যয় 
করে শাস্তিপুর. রোঃ অপারেটিভ কোল্ড স্টোরেজ সোসাইটি 
প্রতিষ্ঠানটি, গড়েওঠে গত-৬:৪০১৯৪৯। এটি নির্মাণের পেছনে 
তদানীস্তন কোঃ অপারেটিভ রেজিষ্রারার শ্রীডি, কে, ঘোষ 
আই, এ, এস এবং ox" ব্লক আধিকারিক ক্্রীমোহিত 
ভট্টাচার্যের অরদান যথেষ্ট । 

১৯৮০-৮১ সাল থেকেই আলু সংরক্ষণের কাজ শুরু-হয়। 
৪০,০০০ কুইন্টাল আলু সংরক্ষণের ক্ষমতা আছে। মোট 
শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা ১৬০৭। প্রতি শেয়ারের মূল্য 
১০০*০০ টাকা । - প্রতিষ্ঠানের, মূলধন বলতে পাবলিক শেয়ার 
থেকে প্রাপ্য অর্থ ২,৪৭,৯৯3'০০, টাকা এবং সরকারের শেয়ার 
ও প্রজেক্ট লোন ইত্যাদি, নিয়ে আরও ৪০২২৯৪০০*০০' 
টাকা। প্রতিষ্ঠানটির শুরু থেকে. ১৯৮৫-৮৬ আতিক বৰ পর্যস্ত- 
এর পূর্ণ ব্যবহার. হয়নি যার ফলে: প্রতিবছরই ক্ষতি হয়েছে'। 
তবে বর্তমান বছরে ক্ষতির পরিমাণ,আগের থেকে কমে এসেছে 
১৯৮৫-৮৬ আধিক বর্ষে যেখানে ক্ষতির পরিমাণ ৫,৫২,৪৯৯"১৪ 
টাকা ১৯৮৬-৮৭ বর্ষে তা” কমে ৩৮,৬৩৪*২৫ টাক! । 

প্রতিবছর জানুয়ারী মাস থেকে আলু সংরক্ষণের কাজ 
শুরু হয়। আলু সংরক্ষণের জন্তে কুইন্টাল প্রতি ২৬*০০ টাক 


চার্জ দিতে হয়। শেয়ার হোল্ডাররা এ ব্যাপারে কুইন্টাল 
প্রতি ১'০০ টাকা রিবেট পেয়ে থাকেন ! 'কম্প্রেশন মেশিনের 
সাহায্যে ৩৫০-৩৬০ ফারেনহাইট টেম্পারেচার C9 Te করা 
হয় আলুর সুরক্ষার জন্য । | 
প্রতিষ্ঠানটির: শুরু থেকে যে দু'জন, সভাপতি নির্বাচিত 
হয়েছেন তার! হলেন শ্রীএস, পি, ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিধু ভূষণ 
মহলদার। এ যাবৎ যে কঞ্জন এক্সিকিউটিভ অকিসার 
হিসাবে এসেছেন তারা হলেন সর্বশ্রী দেবময় সেন, ique 
দাস চৌধুরী, দীনবন্ধু পাল, কেশব দাস ও রমাপ্রসাদ্ সেন । 


- 


পশ্চিমবঙ্গ খাদি গ্রামীণ শিল্প পদ থোক 
fafqaw প্রতির্ভান, সমবায় xfufo ৪ ব্যক্তিগত 
শিল্পদেযোাগে নিক্াজিখিত শিল্পগুলিতে আর্থিক 
কারিগরী Ie! y; দেওয়া হৃয়। 


১। সুতি খাদি ১২। ফল হইতে খাদ্ছাদ্রব্যাদি 
২। রেশম ও পশম খাদি প্রস্তুত ও ফল সংরক্ষণ 
e কাষ্ঠ ও লৌহ vol হস্তনিগ্নিত কাগজ 

8! বেত ও বাঁশ ১৪) চর্মশিল্প 

e| অশশ (দড়ি জাতীয় ) ১৫। অভক্ষ্য তৈল ও 

el 3s শিল্প সাবান তৈয়ার 

৭। দিয়ীশলাই তৈয়ারী $e] তালগুড় ও তালগুড় 
vel গ্রামীণ তৈল থেকে প্রস্তুত সামগ্রী 
৯। চূর্ণ তৈয়ারী ১৭। মৌমাছি পালন 

s» | গুড় ও খান্দেসরী ১৮। সার তৈয়ারী ও 

১১। ধান্যকুটাই ব্যবহার এবং মিথেন 


গ্যাস (গোবর গ্যাস ) 


উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের 
জন্যে নিম্নলিখিত অফিসে যোগাযোগ করুন £ 


(ক) শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিক, 
প্রযত্বে- পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কার্যালয় 

(খ) পর্ষদের প্রধান কাধালয় 
২নং মুজফফর আহমদ We, কলিকাতা-১৬ 

গে) বিভিন্ন জেলায়, জেলা অধিকীরিক, পঃ বঙ্গ খাদি ও 
গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ 


Jari-iViárén ^58 Rs. 5'00 


Regd. No. 42112/81 R. N. | 
Postal Regd. No. WB/NDA/(S) 73 


wears সার্বিক 
উপ্নাতি কামনায় 


ক্ষ,লিয়৷ টাঙ্গাইল শাড়ি বয়ন শিল্প 
সমবায্ন সমিতি লিঃ 


tw চ! বসাকপাড়া, কুলি, নদীর] 


টাঙ্গাইল তন্তজীবী Sewer সমবায় সমিতি লিঃ 


GB] বসাকপাড়া, ফুলিয়া নদীয়া ৷ 


দূরভাবা-_ফুলিয়া ২২ 


সম্পাদক £ মাধব ভট্টাচার্য 0 প্রকাশক £ কাকলি ভট্টাচার্য 
প্রকাশ স্থান £ সৈকত সরমী, কুলিয়া, নদীয়া! ৭3১৪০২ 
. মুদ্ৰণ £ মায় প্রেস, কাকিনাঁড়া, ২৪ পরগণা । 





bj 


বর্ষ ৭ 0 সংখা ৩1] এপ্রিল-জুন ১৯৮৮ 


এ সংখ্যার সূচি 


সম্পাদকীয় 

দিগনগরে দিদির বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ £ মাধব ভট্টাচার্য 
রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র সম্পর্ক £ কাকলি ভট্টাচার্য 

যন্ত্রে বাধা প্রেমেনদার কথা ( প্রেমেন্দ্র ক ) 
টুকরো খবর 


পঁচিশে বৈশাখ 


ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র ঢে্টা দোখি- 

(ofg. প্রভোদর মধ্যো elg কর] - নান? 

পথকে একই us আভিমুখীল করিয়া দেওয়া এবং 

বনহুর আধ্যে Gere নিসংশ্রঘক্রপে অভ্তরততরূপে 

| উপলদ্ধি কর, বাহিরের যে সক্তল পার্থক্য son 

মান হয় তাহাকেনটনা করিয়া তাহার ভিতরকার 
নি যোগকে অধিকার egi | 


রবীচ্দ্রনাথ 
ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৩০৯ 


l 
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নদীয়া জলার জনগণের প্রতি 


বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি -যাওয়া এবং সাম্প্রতিক ঝড়ে 
যুশিদাবাদ জেলার বিভিন্ন স্থানে :৩৪টি বৈদ্যুতিক টাওয়ার 
ভেঙ্গে পড়ার ফলে এই জেল! সহ নদীয়া, জেলীরও বিস্তীর্ণ 
অঞ্চলে বিদ্যুৎ বিপর্যয় ঘটেছে। জনস্বার্থে ' জরুরী ভিত্তিতে . 
নদীয়ার প্রাপ্ত বিদ্যুৎ থেকে মুর্শিদাবাদে আংশিক বিদ্যুৎ সরবরাহ . 
করা হচ্ছে।' স্বভাবতই নদীয়া জেলার বিছ্যুৎ সরবরাহ কমে C 
গেছে 'এবং'জেলার জনগণ অসুবিধায় পড়েছেন তবে এটাও C 
ঠিক নদীয়! জেলার সহযোগিতার ফলেই, Xem জনগণ 
অন্তত কিছুটা বিদ্যুৎ পাচ্ছেন) 
ML জেলার ভেঙ্গে পড়া টাওয়ারগুলি পুনঃ ্থাপনৈর 
wg পর্ষণ কমীরা' দিনরাত মেরামতির কাজ'করে চলেছেন | 
ইতিমধ্যে অনেক etw এগিয়েগেছে এবং বিদ্যুৎ নিহিত ঘুর 
শীঘ্রই স্বাভাবিক হয়ে wn E ই 
| কিন্ত আমরা দুঃখের সঙ্গে ল্‌ক্ষ্য করছি, নদীয়া জেলার 
বিভিন্ন সাবস্টেশনে ও অফিসে ঢুকে কর্তব্যরত fag কর্মীদের 
হেনস্থা, কোথাও কোথাও মারধর এবং» যন্ত্রপাতি ভাঙচুর 
করা হচ্ছে। এর ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক করার 
| .কাজে জটিলতার স্থষ্টি হচ্ছে , 
| বিদ্যুৎ কমীদের পাশে এসে দাড়ান এবং ছুক্কুতকারীদের 
প্রতিহত করুন যাতে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির আর অবনতি ন! ঘটে । 
আমরা একান্ত ভাবে আপনাদের'সহযোগিতা চাই 1 


পঞ্চিমবন্গ রাজ্য বিদ্যুৎ oni 
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TOP! I2 
সম্পূর্ণ সুরক্ষা, ufaf*esfasieasn সর্বাধিক yw. 
আল্লকর ও সম্পদ করে রেহাই, পরিচয় পত্র ৪ 
মনোনয়নের ব্যবসা এব জীবন বীমার সবি থা যুক্ত 


বল্ল সঞ্চয় প্রকল্পসমূহ 


$1 পোষ্ট অফিস oif ees ব্যাক পাশবই 
মাত্র ২০ টাকা দিয়ে পাশ বই খোলা যায়। একক নামের 


পাশ বইতে ২৫০০৫ টাক। ও যুগ্ম নামের পাশ বইতে 
৫০০*০ টাক! সর্বাধিক জমান যায়। সুদের হার c6 1 


চেক বইয়ের বাবস্থা আছে । 


যে সমস্ত প্রকল্পের অর্জিত বার্ষিক yy গ০০০ টাকা 
(Co পৰ্য্যন্ত আয়কর মুক্ত 

২। ৫২ বারের ইন্দিরা বিকাশ পত্র 
যত খুশী কেনা যায়। কেনার সময় দরখান্তের ep 
হয়না) ৫০০, ১০০০ ও ৫০০* টাকা মূল্য মানে 
সার্টিফিকেট ডাকঘর হ'তে অর্ধমূল্যে কেনা যায় । 
মাত্র e£ বছরে জম! টাক। দিগুণ হয়? 

9: ৬ বছরের জাতীয় Was সাটিফেকেট (8 ):/ ৪ 
যত খুশী কেনা যায়। ১০০, ৫০০, ১০০০, € “1 
১০০০০ টাকার মূল্যমানে পাওয়া যায়। 
সুদের হার ১১% । ww প্রতি ৬ মাস অন্তর হেত তত) 
(প্রবাসী ভারতীয়ের জন্য কর মুক্ত সুদ ১৩? )১--5 a8 
আয়কর রেহাই যোগ্য | 

৪1 & বন্তের জাত) সঞ্চয় সাটিফিনো ay 4x 
যত খুশী কেনা যায় । ৫০* ১০০১ ৫০১ ১১০০. ৫:০০ 
১০০০০ টাকার মূল্যমানে পাওয়া যাহ | 
চক্রবৃদ্ধি হারে ১১%। ১০০ টাকা মেয় 5705 Sante 
t প্রবাসী ভারতীয়ের আমানতে $403 ৭ "০৫ 


কেন Jew 


e! 


1 


e 


বাধিক জম টাক। ও প্রাপ্য wa যাহ প্রতি বছর 
আমানতকারীর পক্ষে বিনিয়োগ কর হয় | আয়কর 
, রেহাই যোগ্য । 


পোষ্ট অফিস টাইম ডিপোজিট - 

৫০ টাকার গুণিতকে যত খুশী ভ্রম রাখা যায় | 

১ বছর মেয়াদী ৯'৫%, ২ বছর মেয়াদী ১০%, ৩ বছৰ 
মেয়াদী ১০৫%, e বছর মেয়াদী ১১% প্রাপ্য স্থুদ প্রতি 
বছর মেটান হয়। | - 
পাশ বই খোলার ৬ মাস পরে প্রয়োজনে টাক! তোলা যায়। 


১০ বছরের সামার্জিক নিরাপত্তা সার্টিফিকেট 
উদ্ধপীমা। ৫৯০০ টাক কেবল মাত্র ১৮ থেকে ৪৫ বছর 
বয়স্ক ব্যক্তি একক নামে কিনতে পারেন । ৫০০ ও ১০০০ 
টাকা মূল্যমানে পাওয়া যায়। | 
চক্রবৃত্ধিবুহারে ১১৩% ৫০০ টাকা জমায় মেয়াদ অস্তে 
১৫*০ টীকা tesi যায় । জমা টাকা ১০ বছরের ৩ গুণ 
হয়। | | 
২ বছর পর কোনও কারণে অথবা আত্মহত্যা ছাড়া অন্য 
কারণে XS] হলে সঙ্গে সঙ্গে মনোনীত ব্যক্তি বা আইন সঙ্গত 
উত্তরাধিকারীকে এক কালীন মেয়াদাস্তিক পুরো টাকা 
দেওয়া হয়। ৩ বছর পরে ভাঙানে। বাবে ( সেক্ষেত্রে 
সুদের হার কম )। | 


প্রকল্পগুলির বিষয়ে বিশদ জানিতে হইলে ব্লক সেভিংস, 
অর্গানাইজার, fes সেভিংস অফিসার (কৃষ্ণনগর ও 
রাণাঘাট ) বা-সহ অধিকর্তা স্বল্প সঞ্চয় নদীয়া Cen 
কৃষ্ণনগর এর সাথে যোগাযোগ করুন d 

নদীয়া জিলা প্রশাসন 

স্বল্প সঞ্চয় বিভাগ 


সাহিত্য 51 


মে দিবস 
“রাজ তোমরা আমাদের EP টিপে ধরছ, কিন্ত 


আমাদের নীরবতা ।সেই কণ্ঠশ্বরের চেয়েও 
অনেক বেশী শক্তি-শালী হয়ে উঠবে। এমন 


দিন আসবে 
(১৮৮৭ সালের ১১ই নভেম্বর যে 
শ্রমিকদের ফ'পিকার্ঠে মৃত্যু দণ্ড 


দেওয়া হয়েছিল তাদেরই শেষ 
e$wgi) 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
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DM ar a সাপ 


সোনার বাজারে qug আগুন 
কনের fatu দাদা কি করি UE 
' wferg! বাজারে আছে এ প্রাতিন্তান' 
নাভ তার এ, টি, জুয়েলাস (সালে চলুন p 


আমাদের বিশেষত্ব — 


"^ জড়োয়া "অলংকার তৈরী. 
কম খরচায় সোনার, গয়না. 
. ডিজাইনে নতুনত্ব 
- গ্রহরত্বের সরবরাহকারী 


এ, টি. জুয়েলাস’ 
প্রোঃ শৈলেন কুমার কর্মকার 


ফুণিয়া'ৱরেলকাজযার: (বেজেমা্ত, নদীয়া 
( মাছ বাজারের সন্নিকট ) 





ফুলিয়ার মানুষ যে' কোন গহনার কথা ভাবলেই 
এটি, জুয়েলার্সের কথা ভাবেন | 


^ 


7 QU 
ta 
. 


বিঃ an— প্রতি বুধবার আমাদের দোকান সম্পূর্ণ দিন বন্ধ থাকে। 
4 


fat 
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সম্পাদকীয় 
মে দিবসের eremi 


একশ’ বছরেরও আগে ১০৮৬ খৃষ্টাব্দের ১ মে আমেরিকার 
শিকাগো শহরের হে মার্কেটে দৈনিক আটঘন্টা কাজের দাবীতে 
শ্রমিকরা জমায়েত 'হয়েছিলেন। পুলিশের বোমা গুলিবর্ষণ 
হলো সেই জমায়েত ভাঙ্গতে । গ্রেপ্তার করা হলে! অনেককে । 
বিচারের রায় বেরুলে ফাসি কাঠে ঝুললে। স্পাইজ, ফিশার, 
পার্সনস ও এঞ্জেল।-- এ সব ঘটন। শতবর্ষ পরের অধিকার 
প্রাপ্ত কোন সচেতন শ্রমিকের অজান। থাকার কথা নয়। 
মে দিবস আজকের দিনে শ্রমজীবী মানুষের কাছে আন্তর্জাতিক 
সংহতি, দিবস। স্মরণোৎসব নয়, স্তায্য অধিকারের দাবীতে 
পৃথিবী জুড়ে মালিক শ্রেণীর শোষণ, অত্যাচার ও নিপীড়নের 
বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর এঁক্যবদ্ধ সোচ্চার প্রতিবাদই হলো! মে 
দিবসের মূলমন্ত্র । মে দিবসের তাৎপর্য এখানেই । 


ফাসি কাঠে ঝোলার' ছ'দিন আগে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৯ 
নভেম্বর স্পাইজ ও পার্সনস পৃথক পুথক ভাবে ছু'খানা চিঠি 
লিখে তাদের দেশের গভর্ণরকে য! জানিয়েছিলেন তা লক্ষ্য 


করার বিষয়। 

স্পাইজ লিখেছিলেন--“বিচার চলার সময় এই 
অভিযুক্তর এবং আরোও অনেকেরই মনে হয়েছে যে একট! 
জীবন অর্থাৎ আমার জীবন নিয়েই অভিযোগকারীরা তৃপ্ত 
হবেন। এই যদি হয় তো এটাই নিন? আমার জীবনটাই 
নিন। যদি বৈধ খুন হতেই হয়, তবে একটাই, শুধুমাত্র 
আমারটাই যথেষ্ট হোক |" 


আর পার্সসস জানিয়েছিলেন--*আমি যদি সত্যিই 
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অপরাধী হই এবং হে মার্কেট স্কোয়াব জনসভায় উপস্থিত 
থাকার eg আমায় যদি ফাসিতে জীবনদান করতেই হয় তো 
আমি আশা রাখি, আমার dice ছুটি শিশু ওই সভায় 
উপস্থিতির জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত না দণ্ডিত হয় ও আমার সঙ্গে 
একই সূজে ফীসিতে যায় ততক্ষণ পযন্ত যেন আমার বেলায় 
দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখা হ্য় 1 | 


ফশাসির Wien উঠেও এ'রা ছিলেন নিভীঁক। ফণাসির 
দড়ি'গলায়. ঝোলার পরও এঞ্জেল সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন 
“নৈরাজ্যের জয় হোক U— eR ভার-শেষ কথা। পার্সনস.এর 
কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত :হল--“স্সেরিফ ম্যাটসন, আমাকে বলতে 
দিন_-“হে আমেরিকার মানুষ আমাকে বলার অনুমতি দেওয়া 
হবে কি n "EP T | 

"quu এর দৃঢ় কঠ বেজে উঠল: “আজ তোম! আমাদের 
ফি দিয়ে “মেরে em কিন্তু :মনে রেখো, "আমাদের 
নীরবতা আমাদের অস্তিত্বকে ছাপিয়ে আরও: বৈশি শজিলামী 
'হয়ে উঠবে এমন 'দিন আসয় । 500000 777 যা 


গলায় ফাসির দড়ি দেখতে দেখতে, হাসিমুখে .ফিশারের 
শেষ উক্তি “মামার জীবনের এই মুহুর্ত সবচেয়ে খুশির মুহুর্ত |? 


- 
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দিগনগরে দিদির বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ 


সার ভট্টাচার্য 


গ্রামের নাম দিগনগর ৷ শহর ঘে"ষা আর পাঁচটা 3 
যেমন হয় দিগনগরও তেমনি । ফাকা ফাকা ধর বাড়ি, উঠোন 
জুড়ে বাগান । খিড়কি খুললেই quen রাস্তা । তা হলেও 
এ গাঁয়ের ইজ্জত আলাদা। দিগনগরের অবস্থান নদীয়। জেলার 


শাস্তিপুর আর কৃষ্ণনগরের মাঝামাঝি ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের 
ধার ঘেষে। | 


গায়ের বুক ফাক করে শুয়ে আছে মস্ত এক দীঘি যেন 
ছোট একটা, নদী। এত বড় দীঘি এ জেলায় আর নেই। 
দীঘির শরীরে ডুব দিয়ে কত জনের শরীর জুড়োয় সকাল সন্ধ্যে । 
দীঘির পারে রাঘবেশ্বর মন্দির । মন্দির পেরিয়ে ধুলো রাস্তায় 
খানিক পা। বাড়ালেই কল্সতরুগীঠ। -_বৈষ্বদের আখড়া | 
এ সবের অনেক ইতিহাস আছে।, ওসব এখন থাক । 

সুখণ.তা রাও এর ছড়া-কবিতা কে না পড়েছে! 
*দিগনগরের বুড়ী এল/তিনটি মেয়ে মুঠোয় ধরে ।’--সেই 
দিগনগর à ৃ 

রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন এই গ্রাযে। থেকেও ছিলেন । 
দিগনগরকে নিয়ে তিনিও ছড়া লিখেছিলেন । দিগনগর 
রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি জড়ানো গ্রাম । 

ররীন্দ্রনাথের কথায় পরে আসছি। দীঘির কথাটাই 
আগে বলে নিই I 

অনেকদিন আগে দিগনগর গ্রামে একবার তীব্র জল কষ্ট 
দেখা দেয়। গ্রামের মেয়ে বউদের বনু দূর দুর অঞ্চলে গিয়ে 
জল আনতে হতো । জল কষ্ট দেখে নদীয়া রাজ রাঘবচন্দ্র প্রায় 
দু'শ কি সওয়া ত’শো বছর আগে কুড়ি হাজার টাকা খরচ করে 
এই দীঘিটি খনন করিয়ে দিয়েছিলেন। এই দীঘিকে ঘিরে 
একট! কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। 
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কিথ্বদন্তীটি হল-রাজ। রাঘব রায় একদিন হাতীর পিঠে 
চেপে কৃষ্ণনগর থেকে শাস্তিপুর যাচ্ছিলেন। সঙ্গে পারিষদ বর্গ 
তো ছিলই । পথের মাঝামাঝি এই দ্রিগনগরে এসে হাতীর 
পিঠ থেকে নেমে রাজা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। মুহূর্ত মধ্যে গোটা 
দিগনগরবাসীর জানাজানি হয়ে গেল রাজ! এসেছেন | 

রাস্তার ধারে গাছের ছায়ায় আসন পেতে বসে রাজা 
বিশ্রাম নিচ্ছেন। , গ্রামের মেয়ে-বউরা জল নিয়ে ঘরে, 
ফির,ছল সেই সময়। রাজার কানে দেবার জন্যেই হয়তো 
ওদের মধ্যে একজন বলে উঠলো--“এমনি রাজার রাজত্বে বাস 
করি যে একটু জলের জন্যে তিন মাইল নূরে হেঁটে যেতে হয় !? 

কথাটা রাজার কানে গেল। মেয়েরা, চলে গেলে রাজা 
নায়েব মশাইকে ডেকে পাঠালেন। গ্রামের সব খবর! খবর. 
নিলেন। জলকষ্ট আছে কীনা জিজ্ঞেস করলেন । সব কিছু 
জেনে বিশ্রাম সেরে রাজা একট! ঘোড়ার পিঠে চেপে গ্রামের 
ভেতরে গেলেন D গ্রামের লাগোয়া ফাকা মাঠের এক কোণে 
দাঁড়িয়ে ঘোড়ার পিঠে সজোরে চাবুক মারলেন একটা 1 
চাবুক খেয়ে এক দৌড়ে ঘোড়া যতদূর গেল: ‘সেই অবধি দাগ 
কেটে farei হুকুম হল চিহ্ন দেওয়।' জায়গা জুড়ে পুকুর 
কাটার । ৃ 

+ রাজার কাণ্ড দেখে ব এামবাসীরাত থ’ বনে গেল। 

নায়েব মশাই বললেন--“মহারাজ, একি করছেন! গ্রামবাসীর! 
কী শুধু জলই খাবে! পুকুরেই' যদি এত জমি চলে যায় ত চাষ 
আবাদ হবে কোথায় !? 

সীমানা ছোট করে দিলেন মহারাজ তাতেও গিয়ে যা 
দাড়াল তা হল লম্বায় ৭২৬ গজ প্রস্থে ২১০ গজ । WIND জেলায় 
এতবড় পুকুর আর একটিও নেই। 

দীঘির পারে রাঁজারাঘব রায় দু’টে। শিবমদ্দিরও তৈরী ' 
করে দিলেন । তার নামান্ুসারেই মন্দিরের নাম রাখা -হল 
রাঘবেশ্বর' মন্দির। ১৫৯১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৬৯: WEIN 
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মন্দিব ছু'টে। নিমিত হয়। মন্দিরের গায়ে টেরাকোটাব কাজ 
উল্লেখযোগ্য । তবে একটি মন্দিরের অবস্থা খুবই জীর্ণ । 
বিগ্রহ নেই। মন্দিরের গায়ে ঘুটে শুকোয় এখন I 


এবারে রবীন্দ্রনাথের কথায় আসি ।-- 


রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি সৌদামিনী দেবীর বিয়ে হয়েছিল 
এই গ্রামের সম্তরান্ত পরিবার যাদব চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলে 
সারদাপ্রপাদের সঙ্গে । রাঘবেশ্বধ মন্দির থেকে একটু এগোলেই 
সৌদামিনী দেবীর শ্বশুর বাঁড়ী। | 


পিরালি বংশে ছেলেকে বিয়ে করানর জন্যে যাদবচন্দ্র 
সমাজচ্যুত হয়েছিলেন। বিয়ের পর লৌদামিনী দেবীও 
বেশির ভাগ সময়ই জোড়াসাকোয় বাপের বাড়িতে কাটাতেন। 
সৌদামিনী দেবীর ছেলে সত্যপ্রকাশ ছিল রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী 
এবং বন্ধু। | 


দিদির শ্বশুর বাড়ির সুবাদে রবীন্দ্রনার কয়েকবারই 
দিগনগর গ্রামে এসেছিলেন। সৌদামিনী দেবীর শ্বশুরবাড়িট! 
এখনও আছে তবে তার ভেতর ও বাইরের চেহার! পাপ্টে গেছে 
একেবারেই | সারদা প্রসাদের রংশধরর কেউ আর এখন এই 
বাড়িতে বাস করেন wi! বাড়িট। বিক্রি হয়ে গেছে জনৈক 
সুষেন সেন নামক এক ভদ্রলোকের কাছে। ODDO সেনই 
সপরিবারে এই বাড়ির বর্তমান বাসিন্দা 1 


বাড়িটির- কাছাকাছি ছর্গাচরণ পালের বাড়ি। ছুর্গাচরণ 
বৃদ্ধ। গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিদের তালিকায় তিনিই প্রথম. 
মৃংশিল্পের কাজ করেন ছুর্গাী। এই প্রতিবেদকের সঙ্গে কিছুদিন 
আগে হূর্গাচরণের সাক্ষাৎ হলে হর্গা বলেছিলেন তিনি 
রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন এই গ্রামে । শুধু দেখেননি রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে তার কথাবার্তাও হয়েছিল 1 
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প্রথম দেখেছিলেন সেই দীঘির ঘাটে । ঘাটে বসে বসে 
রবীন্দ্রনাথ কি যেন লিখছিলেন। তখনও iiid 
চেনেন না ছুর্গাচরণ ! 

রবীন্দ্র রচনাবলীর.১৩ খণ্ডে ‘লোক " সংগ্রহমালায় 
দিগনগরকে ঘিরে: রবীন্দ্রনাথের একটি ছড়া আছে। ছড়াটি 
হলো-__ | 

দাদ।দাদ। ডাক ছাড়ি দাঁদা নাইকো। বাড়ি 1 

> সুবল সুবল, ডাক ছাড়ি সুবল আছে বাড়ি? ॥ 

আজ স্ুবলের অধিবাস কাল সুবলের.বিয়ে। 

সুবলকে নিয়ে যাব আমি দিগনগর দিয়ে ॥ 

দিগনগরের মেয়েগুলি নাইতে বসেছে। 

মোটা মোট? চুলগুলি গো পেতে বসেছে। 


এই ছড়াটিই রবীন্দ্রনাথ, দিগনগরের দীঘির ঘাটে বসে 
লিখেছিলেন কীনা কে জানে! 


রবীন্দ্রনাথ তাঁর কত বছর বয়েসে কবে দিগনগরে ' 
এসেছিলেন এবং উপরোক্ত 'ছড়াটি' দিগনগরে বসে লেখা কিন! 
জানতে চেয়ে আমি একটি অনুরোধ পত্র পাঠিয়েছিলাম রবীন্দ্র- 
জীবনীকার ডঃ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়কে । তখন ভার 
শরীর বিশেষ ভাল যাচ্ছিলনণ 1 'সেই মুহুর্তে সঠিক দিন তারিখ 
আমাকে জানাতে পারেননি । পত্রোন্তরে লিখেছিলেন পরে 
এব্যাপারে জানাবেন ।' কিন্তু মৃত্যু এসে তাকে পৃথিবী থেকে 
চিরদিনের জগ্তে নিয়ে চলে গেছে। তার কাছ থেকে কিছু 
জান! হয়ে. ওঠেনি । আর সম্ভাবনাও নেই। 


দীঘির পারে বসে লেখালেখি ছাড়াও দুর্গাচরণ আমাকে 
একটা গল্প ' শুনিয়েছিলেন ৷ গল্পটি হলো--একবার রবীন্দ্রনাথ 
গ্রীষ্মকালে আম পাকার সময় অথাৎ জ্যৈষ্ঠ মাস নাগাদ 
এসেছিলেন | সেবারই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ১০০ সাক্ষাতিক 
পরিচয় হয় এবং গল্পও হয়। কি 


! 


৬৫ 
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দুর্গাচরণ তখন নেহাৎই বালক। একদিন সকালে বাড়ির 
কাছে রাস্তায় খেলছিল, wl সারদাপ্রসাদ ( রবীন্দ্রনাথের 
জামাইবাবু ) ছুর্গাকে ডেকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলেন এবং 
একট। ব্যাগ দেখিয়ে বললেন এট! একটুস্টেশনে পৌছে দিয়ে 
আসতে পারবি qot !* | 
' ববীন্দ্রনাথ জোড়াসাকোয় ফিরে যাঁবেন। তার হাতে 
বেশ ভারী একটা ব্যাগ রয়েছে । তার ওপর দিদির দেওয়! 
ette আম বোঝাই এই ব্যাগট! বয়ে নিয়ে যাওয়া তার পক্ষে 
অসম্ভবই ছিল। 
qii বললেন--সেই আম বোঝাই ব্যাগটা! আমি কাধে 
তুলে হাটতে শুরু করে দিলাম । পাশে রবীন্দ্রনাথ। সব কথা 
আঙ্গ আর মনে নেই ৷ তবে একটা ঘটনা মনে আছে। 
স্টেশনে পৌঁছলে রবীন্দ্রনাথ পকেট থেকে একটা ঢার আন। 
পয়স! বের করে আমার হাতে গুজে দিলেন । বললেন-_-এট। 
দিয়ে মিষ্টি কিনে «m i 
আমি তো কিছুতেই পয়সা নেবোন কিন্ত রবীন্দ্রনাথ 
এমন ভাবে বলতে লাগলেন তাকে আর ন! করতে পারিনি । 
পয়সাটা নিয়েছিলাম । চার, আনার তখন কত দাম! 
মনে আছে পর পর ছু*দিন বাড়ির সবাই মিলে 'রসগোরা 
কিনে খেয়েছিলাম i? 
দুর্গা মৃশিল্পী। ঠাকুর দেবতার মূর্তি গড়েন। বাচ্চাদের 
খেলন। পুতুল বানান। মানবের fee গড়েন । 
রবীন্দ্রনাথের কোন মৃত্তি গড়েছেন কিন। fecu কবাতে 
wi চরণ লজ্জা পেয়ে হেসেছিলেন। বলেছিলেন--না, 
গড়িনি। তবে ইচ্ছা আছে--ঘে রবীন্দ্রনাথকে, যেমন আমি 
দেখেছিলাম সেই রবীন্দ্রনাথই গড়বো। গড়া হলে আপনাকে 
খবর দেবো p 
ছু'--আড়াই বছর আগের কথ! এসব । দুর্গা তার দেখা 
রবীজ্জনাথ গড়েছেন কিনা জাঁনিনা। আমি আর কোন খবর 
পাইনি । দুর্গ! যে কেমন আছেন তাও জানিন। i 
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. ববীন্-দবিজেন্ছ সম্পর্ক 


- কাকলি ভট্টাচার্য . 


' রবীন্দ্রনাথ-__শুধু এই,নামের মধ্যেই এক বিরাট ব্যপ্জনাময় 
ব্যাপ্তি ছড়িয়ে আছে; যা কেবল ভারতবর্ষে নয়, বাইরের বিভিন্ন 
দেশেও যথেষ্ট গৌরবের সঙ্গে স্বমহিমায় অক্ষুন্ন রয়েছে আজও d 
রবীন্দ্রনাথ নিজে মানুষ হিসেবে যেমন বিরাট .তেমনি তর 

' বিশাল সাহিত্য কীর্তি বিশ্বের দ্বারে ভারতবর্ষকে করেছে গৌর- 
বান্বিত ঈশ্বরের বরপুত্র-তিনি! ভাই তার সাহিত্যের' সৌন্দর্য . 
ও সুগন্ধ গ্রহণ করে বুকটা যেন ভরে ওঠে নিমেষে ৷: সব. 
হারাবার বেদনার মধ্যেও রন বরাভয় আশ্রয়দাতা তার 
ams করিতা "c ; eR a 


4 হেন ঈশ্বরের বরপুত্রকেও মানুষের দরবারে সমালোচিত: 


Y 


হতে হয়েছে বার বাঁর। সাধারণ মানুষ তর প্রতিভাকে যাচাই ' 


করেছে, ক্ষত বিক্ষত করে উলঙ্গ করেছে" কলমের খোঁচায় i 
sut অগ্নিপরীক্ষাতেও স্বমহিমায় তিনি আজও” বিরাজমান 1 রি 
' রবীন্দ্রনাথের ' সমসাময়িক . কবি C দ্বিজেন্দ্রলাল - ‘রায় ।. 
| aaa থেকে মাত্র দুই বছরের ছোট ৷ * রবীন্দ্রনাথ যেমন ' 
কিশোর থেকেই কবি হিসেবে সুপরিচিত দ্বিজেন্দ্রলাল «fa 
হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন বহু পরে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথই 
তাঁর, কবি. প্রতিভার স্প্রশংস স্বীকৃতি জানিয়েছেন সবচেয়ে 
আগে এরং বৃহত্তর সাহিত্যের দরবারে তিনিই পরিচিত করিয়ে- 
ছেন। দ্বিজেন্দলালের লেখা “আর্ধগাথা” ‘দ্বিতীয়ভাগ,’ ‘আষাঢ়ে,’ 
ও মন্ত্র কাব্যগুলি ' আলোচনা কুরতে গিয়ে ছিজেন্দ্লালের 
অব্লীলাকৃত ক্ষমতা, “প্রবল আত্মবিশ্বাস ও অবাধ সাহসের 
কথা সশ্রন্ধ ভাবে উল্লেখ করেছেন | দ্বিজেন্দ্ৰলাল তার ‘বিরহ? 
প্রহসনটি ১৩০৪ সালে রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন । বিরহ" 
প্রহসনটি ঠাকুর বাড়িতেও. একসময় অভিনীত হয়েছিল।- এই. 
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সময় «পুণিমা মিলন’, ‘ডাকাত ক্লাব” ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে 
রবীন্দ্রনাথ ও িজেন্্লালের মধ্যে যথেষ্ট পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা! 
ও.নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এ সময় ই কবি পরস্পরের 
বিশেষ গুনমুগ্ধ হণ উঠেছিলেন। - এর কিছুকাল পরে বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের পটভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলালের লেখ! দেশ প্রেমযূলক 
কয়েকটি নাটক যখন : অত্যন্ত জনপ্রিয়তা, লাভ £করে তখন 
রবীন্দ্রনাথ এর পক্ষে কিংবা বিপক্ষে কোন মন্তব্য প্রকাশ 
করেননি । দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের এই নীরবতা। কিছুতেই 
সহ করতে পারলেননা | 

. ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত “বঙ্গ 
. ভাবার লেখক” বইটিতে বাংলা সাহিত্যের বহু লেখকের জীবনী 
প্রকাশিত হয়ে ছল। সম্পাদকের বিশেষ অনুরোধে তাতে 
‘ রবীন্দ্রনাথ তার ব্যক্তিজীবন -.বাদ দিয়ে কেবলমাত্র তার 
কাব্যান্থভৃতির ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচন! করেছিলেন । 
রবীন্দ্রনাথের এই আত্মজীবনীকে কেন্দ্র করেই ঝড় উঠল। 
. রবীন্দ্রনাথর সঙ্গে ছিজেন্দ্রলালের সরাসরি বিরোধিতার সূত্রপাত 
ঘটে তখন থেকেই | দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় 
কলম ধরলেন । ধীরে ধীরে শুরু হল বিরোধ। 

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বরিশাল সাহিত্য সম্মিলনীতে যখন রবীন্দ্রনাথ 
সভাপতি হলেন, তখন ‘বঙ্গবাসী’ সাপ্তাহিক পত্রিকার তরফ 
থেকে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট সমালোচনা কর! হয়। এই সুযোগে 
ছিজেন্্রলালও সাহিত্যিক দেবকুমার রায়চৌধুরীকে একটি 
চিঠিতে রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচন! করে লিখলেন, ভিনি-_ 
“রবিবাবুর লালসামূলক রচনাবলীর নিতান্ত বিরোধী’ বলে। 
তবে রবীন্দ্রনাথ যে সাহিত্যিক হিসাবে যোগ্য ব্যক্তি তাও ভিনি 
উল্লেখ করেছিলেন I 

এরপর দ্বিজেন্দ্রলাল প্রকাশ্যভাবে রবীন্দ্রনাথের “অস্পষ্ট 
রচনারীতি* ও রবীন্দ্র কাব্যের বিরুদ্ধে দ্রনীতির অভিবো-গ 
শক্ত হাতে কলম ধরলেন । দেবকুমার রায়চৌধুরীকে cen একটি 
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চিঠিতে পরিষ্কারভাবে ত জানা যায়। “এতদিন চুপ করেই 
ছিলাম, স্পষ্টতঃ হাতে কলমে রবিবাবুর রিপক্ষে কোন কথাই 
বলিনি ।, কিন্তু ক্রমে যেরূপ দেখা যাচ্ছে, রবিবাবুর এইসব 
অন্ধ স্তাবক-ও অনুকারকদের মধ্যে তাঁর এই দোষগুলির বড় 
বেশী প্রতিপত্তি বেড়ে চলল এবং রবিৰাবুর প্রতিভার যে রকম 
দু্ঘম্য প্রতাপ তাতে. নিশ্চয়ই পরিণামে এসব দোষ আমাদের 
সাহিত্যে অধিকাংশ নবীন লেখকদের মধ্যেই অল্পাধিক সংক্রামিত 
হয়ে পড়বে 1”' রবীন্দ্রনাথের “সোনারতরী' কবিতাটিকে 
দ্বিজেন্দ্রলাল অস্পষ্টতার দায়ে অভিযুক্ত করে তার একটি 
প্যারোডিও তিনি রচনা করেন। এই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে 
তিনি “বঙ্গদর্শন” পত্রিকায় বলেছেন-_-“পরের ভাষার পরের 
দেশের প্রায় সর্বাপেক্ষা! ছুর্বোধ কবির প্রায় সর্বাপেক্ষা ছুর্বোধ 
কবিতা (Wordsworth এর Ode on the immortality 
ofthe Soul) বুঝিতে . পারি; কিন্তু আমার মাতৃভাষায় 
আমার বাঙালী ল্রাতার, কবিতা! বুঝিতে গলদঘর্ম“হইতে vu d" 

আর এক জায়গায় তিনি' বলেছেন--'রবীন্দ্রবাবু তার 
আত্মজীবনীতে inspiration দাবী করে যখন নিজের কবিতাবলী 
সমালোচনা করতে বসেছিলেন তখন ঠার দম্ভ ও. অহমিকায় 
স্তম্ভিত হয়েছিলাম । 


“বঙ্গদর্শন” পত্রিকায় এ একই সংখ্যার রবীন্দ্রনাথের 
জবাবটিও ছাপা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সবিনয়ে ‘লিখেছেন’ 
“আমার আত্মজীবনী প্রবন্ধে আমি অলৌকিত শক্তির প্রেরণ! 
দাবী করিয়! we প্রকাশ করিয়াছি, NEN এইরূপ 
ধারণা হইয়াছে be ১০৯৯৮৬০৬৮২৪ ৬০ ৩০৪১৯ e 


আমি মনে জানি «quan প্রকাশ' করিবার 
অভিপ্রায় আমার ছিল না| ee তবু অহঙ্কার আপনি 
প্রকাশ হইয়। পড়িয়াছে, ইহ! কিছুই অসম্ভব নহে । eee 
আমার সেইরূপ বিকৃতি যদি লক্ষিত. হইয়া থাকে, তবে 
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' দিজেন্দবাৰু তার শাস্তি, দিতে [Sg মাত্র আলন্তবৌধ করেন নাই, 
ইহা! নিশ্চিত | 

' অষ্টাদশ -শতকের শেষ দশক থেকে জিন প্রথম ' 
দুই দশক পর্যন্ত যেমন-রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সমালোচনার শীর্ষস্থানে 
তেমনি সে সময় তিনি 'ছিলেন: সাহিত্যাকাশে মধ্যমণি, s 
একমাত্র উজ্জল রবি। একই সময়ে তার কবি প্রতিভার প্রবল 
প্রভাব বিস্তার করেছিল তাঁর সমগ্র অন্ুরাগীদের মধ্যে। 

রবীন্দ্রনাথ ছিজেন্দলালের তিনটি কাব্যের আলোচনায় 
তিনি তার “চেলাখদের প্রসঙ্গে বলেছেন---ছিজেন্দ্রবাব কেন 
অযথা কল্পনা করিতেছেন যে, আমি একদল চেলা আমার 
চারপাশে তৈরী করিয়া তুলিয়াছি-********* আমার যে কবিতা 
দ্বিজেন্দ্রবাবুর কোনমতে ভাল লাগে নাই তাহা যে আর কাহারও 
ভাল লাগিতে পারে, আমার এ অপরাধ তিনি কিছুতেই ক্ষমা 

। করিতে পারিতেছেন ন1। 

“রবীন্দ্রনাথ চাইছিলেন এই. পরস্পর মনকষাকবির 
ব্যাপারটা এই খানেই শেষ হোক তিনি মনে প্রাণে এই সমস্ত , 
আপদ ^ বর্জন করতে চাইছিলেন। তাই মনোরঞ্জন 
বন্্যোপাধ্যায়কে এ ব্যাপারে লিখেছিলেন--“দ্বিজেন্দ্রবাবু 
‘আমাকে কিছু বলে নিয়েছেন আমিও তাকে কিছু বলে নিয়েছি 
তারপর এইখানেই খেলাট। শেষ হয়ে গেলেই চুকে যায়, অস্তত 
আমিতো এই বলে চুকিয়ে দিলুম ৷ . এতে বৃথা অনেক সময় 
যায়'। আমার আর সে সময়ের বাহুল্য নেই। আগুনের 
উপর কেবলি ইন্ধন চাপিয়ে আর কতদিন qui অগ্নিকাণ্ড করে 
মরব? দুর হোক গে অন্ততঃ নিঃশেষে মিটিয়ে দিয়ে প্রাণটাকে 
জুড়োতে পারলেই বীচি। ঈশ্বর করুন ভার কথা ছাড়া আর 
কারো কথা যেন এ বয়সে আমাকে টানাটানি করে না! মারে 
সব পাপ শান্ত হোক |, 

রবীন্দ্রনাথ যে দ্বন্দ মনে প্রাণে is দিতে চাইছিলেন 
তা কিন্তু . হলনা । িজেন্্রলালের তরফ . থেকে আবার 
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সমালোচনার ঝড় Pipe» «কাব্যে নীতি’ নামক প্রবন্ধে তিনি 
রবীন্দ্র কাব্যে ছুর্নীতি ও অস্পষ্টতার অভিযোগ আনলেন । 
রবীন্দ্রনাথের কতগুলি প্রেম পর্যায়ের গানের লাইন তুলে তিনি 
প্রমাণ করতে চাইলেন যে সেগুলি *লম্পটের বা অভিসারিকার' 
গান, এরপর রবীন্দ্রনাথের “চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাটোর উপর তিনি 
সরাসরি আক্রমণ করে বসলেন | দ্বিজেন্দ্রলালের মতে চিত্রাঙ্গদা 
কাব্যনাট্যটি কেবল নির্লজ্জ উপভোগ ছাড়া আর কিছু নয় এবং 
অর্জুনের চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ নাকি জঘন্য পণ্ড রূপে বর্জিত 
করেছেন। .' চিত্রাঙ্গদার মত নারী সংসারকে উচ্ছন্নে নিয়ে 
যাওয়ার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে এই $14 দৃঢ় ধারণা, এর প্রতিবাদ 
রবীন্দ্রনাথ সরাসরি না জানালেও তার 'প্রিয়বন্ধু প্রিয়নাথ সেন 
একটি প্রবন্ধে এর প্রতিবাদ জানিয়ে লিখেছেন-_‘চিত্রাঙ্গদ! 
কাব্যনাট্যকে একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রথম শ্রেণীর খণ্ড কাব্য বলে 
তিনি মনে করেন এবং ‘রবিবাবু’র গানগুলি সম্পর্কে 'তার ধারণ! 
যতদিন বাঙল! ভাষা ও বাঙ্গালী জাতি থাকিবে, ততদিন 
তাহার! আদরের সহিত গীত হইবে । '' A 
রবীন্দ্রনাথের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বশেষে এবং চরম 
আক্রমণ “আনন্দ বিদায়” প্যারডি। প্রস্তাবনা! অংশ থেকেই 
রবীন্দ্রনাথের প্রতি তার. ব্যঙ্গ-বিদ্রপ ও আক্রমণের মানসিকতা 

লক্ষ্য কর! যায়__এনাহি যাঁর কৃষ্ণে ভক্তি 

বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে দেখি ধীর 
লালসায় শুধু eate 
' এট! তারও মস্তকে টাটকা 1? 
নাট্যকার যদিও জবাবদিহি করেছেন এট! কারও প্রতি eis 
আক্রমণ নয় বলে, পাঠকমাত্রই স্পষ্টতঃ বুঝবেন দ্বিজেন্দ্রলাল 
'অনন্গোপায় হয়ে ব্যক্তিগত আক্রমনের বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ c 
করেছেন রবীন্দ্রনাথের প্রতি “আনন্দ বিদায়ের? মাধ্যমে । 

১৩১৯ সালে ১লা পৌষ ষ্টারে “আনন্দ বিদায়’ অভিনীত 
হলে সেদিনের দর্শক রবীন্দ্রনাথের অবমানন। সহ্য করতে 
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পারনেনি। সেদিনের রঙ্গমঞ্চ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। 
নাট্যকারও .রঞ্জালয়' ত্যাগ করতে . বাধ্য হয়েছিলেন। 
'এই দিনের ঘটন1 দ্বিজেন্দ্রলালের মনেও যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার 
থষ্টি করেছিল। “আনন্দ বিদায়” অভিনয়ের প্রায় পাঁচমাস 
পরেই দবিজেন্দ্রলালৈর আকস্মিক মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার 
' সকল ছন্দের অবসান হল। কিন্ত আগুন .যতটুকু ছড়িয়েছিল 
তা নিভতে সময় লেগেছিল অনেকদিন । 
সুরেশচন্দ্র সমাঁজপতি সম্পাদিত “সাহিত্য? পত্রিকা দীর্ঘদিন 
ধরে রবীন্দ্র সাহিত্যের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আক্রমণ চালিয়ে 
যাচ্ছিল। এমন কি. সে সময় যে সমস্ত রবীন্দ্র ভক্ত নবীন 
সাহিত্যিক ছিলেন তীরাও সমালোচনার. কঠিন জালে ধর! 
পড়েছিলেন | সাপ্তাহিকী “বঙ্গবাসী'ও রবীন্দ্র সমালোচনায় 
যথেষ্ট মুখর, হয়ে উঠেছিল এই সময় বিপিন চন্দ্র পালের মত c 
. মনীষীও রবীন্দ্রনাথ e তার সাহিত্যের বিরুদ্ধে “*বস্ততন্্- 
'হীনতার* অভিযোগ এনেছিলেন । . সে সময় রবীন্দ্র সাহিত্যের 
' বিরুদ্ধে যে জোরদার আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তাতে লেখনীর 
প্রাধান্য ছিল faceres লালের | এই সময় প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 
: *সবুজপত্র” (১৩২১) ও চিত্তরঞ্জন দাস সম্পাদিত নারায়ণ 
(১৬২১) পত্রিকা সাহিত্যিক আন্দোলনে ছুটি বিরোধী শিবির 
তৈরী করেছিল 1. | 
রবীন্দ্র জীবনের প্রথমার্ধ রবীন্দ্র ররণ ও, তাঁর' আম্ুগত্য 
রবীন্্রভক্তদের উপদ্ধ যে তার প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছিল সে সময় 
রবীন্দ্রবিরোধী গোষ্ঠী তা সহজে মেনে নিতে পারেনি এই _ 
সময়কার সাহিত্যিক গোষ্ঠী তুই দলে বিভক্ত হয়ে আন্দোলনে 
নেমেছিল । দ্বিজেন্দ্রলালের নেতৃত্বেই . এই. বিরোধিতা ও 
বিতর্কের চুড়ান্ত রূপ ধারণ করে । ' দ্বিজেন্্রলালের জীবিতকালে 
. এই মত বিরোধের সূত্রপাত ঘটলেও তার মৃত্যুর পরে এই 
পরস্পর বিরোধী আক্রমণ চরমে ওঠে। 
রবীন্দ্রনাথকে লাঞ্ছিত করতে গিয়ে ছিজেন্দ্রলালও কম লাঞ্ছিত 
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হননি। তীর মৃত্যুর পরেও m তাকে মূল্য দিতে হয়েছিল 
অনেক। তবে আপাত দৃষ্টিতে পরস্পরের মনোমালিগ্ত ও ছন্দের 


সৃষ্টি হলেও এর আনক গভীরে উভয়ের মধ্যে একট! শ্রদ্ধা-ও . ; 


প্রীতির সম্পর্ক ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলাল বরাবরই 
উচ্চ ধারণ!' পোষন .করেছেন যতই তিনি" তার -সমালোচন। 


করুন না কেন। “ভারতবর্ষ” পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে তিনি C 


লিখেছিলেন “আমাদের শাসন কর্তার৷ যদি বঙ্গ সাহিত্যের 
আদর .জানিতেন, তাহ! -হুইলে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও 
মাইকেল, Peerage পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে 


ভূষিত হইতেন?” | রবীন্দ্রনাথ, সম্পর্কে -দবিজেন্দলালের এই 


ভবিষ্যৎ ' বাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল কিছুদিনের মধ্যেই । 
দ্বিজেম্্রলালের মৃত্যুর ছ'মাস পরেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল dius 
পেয়েছিলেন | 


দেবকুমার রায় চৌধুরীর, অস্থরোধে তার fe 


“গ্রন্থের ভূমিকাটি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ). এতে ছিজেন্দ্রলালের 
প্রতি তার যথার্থ অস্তরের কথাটি ফুটে উঠেছে। --"দ্বিজেন্তর- 
লালের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ. সত্য, অর্থাৎ আমি যে তার 
গুণপক্ষপাতী এইটেই আসল “কথা এবং এইটেই মনে রাখিবার 
- ct । ' S 
রবীন্দ্রনাথের, কাব্যের ধারা তার সমসাময়িক ও 
সমস্ত কবিদের উপর অল্প বিস্তর প্রভাব বিস্তার করেছিল এটা 
« নিঃসন্দেহে বলা যায়। দ্বিজেন্্লালও, তার প্রভাবে .কিছুট। 


. প্রভাবিত।' দ্বিজেন্্রলালের কাব্যের তুলনায় তর নাট্য-কাব্য | 
গুলিতে প্রভাব পড়েছিল বেশি। : তবে রবীন্দ্র সাহিত্য একা- - 
ধিপত্যের যুগেও তিনি তার মানসিক স্বাতস্ত্যবজায় রেখেছিলেন” 


এট! বলা wma ছিজেন্দ্লালের.. মানসিক . চিস্তাধারাটাই 


' ছিল কিছুটা ভিন্ন ধরনের । . ওজস্বিনীশব্দবস্কৃত--সুস্পষ্ট 
কবিতাই তার প্রিয় ছিল at তিনি দেশ প্রেমের বীর রসা- 


শ্রিত কবিতাই পছন্দ করতেন বেশি । * 
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ঘিজেন্দ্রলাল ভালবাসতেন মধুসূদনের 'মেঘনাথবধ* 
নবীনচন্দ্র সেনের “পলাশীর যুদ্ধ” প্রভৃতির মত কাব্য এবং 
রবীন্দ্রনাথের “যেতে নাহি দিব? Cum বিঘা জমি’ পুরাতন 
wes মত কিছু স্পষ্ট ও বাস্তবধ্মী কবিতা) দ্বিজেন্দ্রলালের 
মত ছিল-__“যাতে বোঝা যায় না তাতে আমি নেই OG? রবীন্দ্র- 
নাথের গোরা উপন্থাসের তিনি প্রশংসা করেছিলেন খুবই 1 

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত রোম্যানটিক কবি । তীর 
আত্মভাব. মুগ্ধ কল্পনা, গভীর আধ্যাত্মবাঁদ ও ছন্দ বৈচিত্রের 
আলো-ছায়ায় স্ুক্সকারুকাধময় কাঁব্যালংকারের প্রয়োগ 
কৌশল দ্বিজেন্দ্রলাল সহজ মনে গ্রহণ করতে পারেননি । তার 
কাব্যে স্পষ্টতা ও আঙ্গিক সচেতনতাই ছিল মূল নীতি । ছুই 
কবির এই পরস্পর বিরোধী মানসিক স্বাতন্ত্যই আসল বিরোধের 
কারণ। এই খানেই রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে তার হম্ব। কিন্ত 
সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে তিনি বিন্দুমাত্র 
দ্বিধা, করেননি, এটাই হ’ল আসল কথা 
| দ্বিজেন্্রলালের মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র দিলীপ 
কুমার রায়কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন--“তোমার পিতাকে 
আমি শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধা করেছি: । সে কথ। জানিয়ে তাকে ইংল্যাণ্ড 
থেকে আমি পত্র লিখেছিলাম, শুনেছি সে পত্র তিনি মৃত্যুশয্যায় 
পেয়েছিলেন এবং তার উত্তর লিখেছিলেন। সে-উত্তর আমার 
হাতে পৌছয়নি ৷’ j | 

আসলে উপর উপর এ'দেরকে বিচার করতে গেলেই 


আমর! ভুল করবো J 
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"Sat: (emu, fg | 
যন্ত্রে বাধা প্রেমেনদার কথা: 


প্রেমেনদার সঙ্গে প্রথম পরিচয় কবে হয়েছিল তা আজ -আর 
- সঠিক করে মনে নেই। তবে বছর পনেরে। ধরে তার সঙ্গে 
আমার যোগাযোগ ছিল। ৫৭ নম্বর হরিশ চ্যাটাজী স্টীটের 
বাড়িতে কতবার য়ে গেছি তার হিসেব নেই। | 
কয়েক বছর আগে ডিসেম্বরের এক বিকেলে তার দোতলার 
ঘরে বসে অনেকক্ষণ ধরে কথা হয়েছিল। তারপরেও' তো 
কতবার গেছি। কত কথা হয়েছে কিন্তু সেদিনের কথাবার্তার 
অধিকাংশই আমার টেপ রেকডারে ধরা রয়েছে। ' তার বলা 
সেই সব কথার'কিছু.কিছু “সাহিত্য সৈকত” এর পাতার আগেও 
ছেপেছিলাম।  প্রেমেনদা আজ! 'আর আমাদের মধ্যে নেই কিন্ত 
তার কঠঠব্বর বাধা রয়েছে যন্ত্রের দড়িতে ।, এরকম” কতজনের 
কৃত যন্ত্রে যে ভার কথ! বাধা আছে তাই বা. কে জানে! 
. প্রেমেনদা চলো যাঁওয়ার পর আজ মনে হচ্ছে তার কথা" 'সকলকে 
জানানে! উচিত। যন্ত্র থেকে ছেকে নেওয়া তার" কথা' বহু 
তুলে ধরলাম এ লেখায়: 
সেদিন কথার মাঝখানে যন্ত্র খুলে বসতে তিনি m 
বলে উঠেছিলেন--“একি করছো।! এ যে আমার প্রতি অতক্কিত 
আক্রমণ |” 
| তারপর হাসতে হাসতেই শুরু করেছিলেন--কথার পিঠের 
পর যে কথা আসে এইটাই হচ্ছে আমার কাছে দাম। সব 
সময়। আব্রকে এমন অবস্থা নেই যে বলতে আরস্ত করবে৷ 
যেন বাণী দিচ্ছি | চটকদার কথা; বলার জন্তে সে অন্যরকম . 
তৈরী হয় প্রথমত আমি ত! করিনা। 
কথা৷ মনের মধ্যে তো সব সময়ই কিছু ন! কিছু সাই 
কিন্তু সব সময় সব কথ! বাইরে প্রকাশ করার জন্যে নয়! 
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যদি সারাক্ষণের এই নেয়া-দেয়। যেতো সে রবীন্দ্রনাথের . 
যেমন সাইগমোগ্রাফ পৃথিবীটা সব সময়ই কিছু না.কিছু কাপছে 
তার মধ্যে যখন বেশী হয় তাকে ভূমিকম্প বলে ধর! হয়। 
আমাদের মনের ভেতরেও সব' সময়ই কথা চলছে অন্ধুপগ্রহুণ 
কথা | | 

মআঙ্গকের দিনের আধুনিক মানুষের ভেতর, তাঁর মনের 
ক্ষমতা রয়েছে কীনা বলা যায় না কিন্তু এট! ঠিক কথা৷ তাঁর 
মনের ওপর নানা দিক থেকে নান! ঢেউ নান! হাওয়! এসবের 
সংখ্যা বেড়ে গেছে! 

বঙ্কিমচন্দ্র ভাবতে বসলে তিনি একটা সময় যা যা দ্বারা 
সমস্ত আন্দোলিত হতেন আমাদের মনে, আমাদের তার ক্ষমতা 
থাকুক আর ন! থাকুক আমাদের ঢের বেশী হতে হচ্ছে। 

বঞ্ষিমচন্দ্রের সময় তখন অতি নিকটের ছায়া খুব দূরের 
এই খবর ছিলনা । আমাদের এভারেজ লাইফ স্প্যান অনেক 
বেড়ে গেছে তবু সময় কমে গেছে এতো বাজে কাজ 
আমাদের এখান থেকে কোথাও যেতে যে সময়ট! লাগে শুধু 
তাই নয় স্নায়ুর উপর যে চাপট। স্থষ্টি হয় সেটা? সামলে একটা! 
ভাবনা ভাববার নেই। কিন্তু তাদের সময় এট! এতটা ছিলন1। 
তারা কাজ করতে পারুতেন। 

কত খবর শুনছি রেডিও খুলে। ওয়ালডাইম গিয়ে কী 
হলো ন। হলে! ক্রিকেট খেলার রেজাল্ট কী, কোথায় কী হচ্ছে 
না হচ্ছে সবই শুনছি । বাস দুর্ঘটনায় হয়তো লোক মার! গেছে 
সে সংবাদও শুনছি । লোক বাড়ছে 'মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে । 
তখনও মৃত্যু নানা ভাবে হতো কিন্তু এখনকার মৃত্যুগুলো| তার 
সমস্ত নীল! এই খবরট। থেন আধুনিক সভ্যতার একট! ভয়ানক 
দিক আমাদের কাছে ইঙ্গিত করে দিচ্ছে। 

সবই আমরা af few কোথায় সেই শাস্তি কোথায় 
স্থিতি কোথায় নেই শান্ত পরিবেশ যেট! মানুষের সত্যিকার 
জীবনকে উপভোগ করার SOS. উপভোগ করার জন্যেও ঠিক 
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নয় জীবনটাকে বুঝবার জন্যে up দরকার । নিজের সঙ্গে 
নিজের বোঝাপড়ার জন্যে নিজের মনের মধ্যেই একটা গোপন" 


গুহ! দরকার । 
/ 


আমরা এই .জগতেই থাকবো| যে সমস্ত চা 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষারের দ্বারা আমাদের যে সমস্ত সুবিধ! করেছে + 
সে গুলোকে কী বিসর্জন দেবো_-মোটেই না__কিন্তু সেইগুলো। ' 
আমাদের যে মনের'জগৎ--মনের জগৎটাকে বিশৃংখল নাঁকরে 
. দেয়মন্বের জগতের যে সুস্থ আবহাওয়া, সেটার স্থষ্টিতে যেন 
বাধা না হয় সেটা, আমাদের দরকার। তখনকার দিনেও 
যেমনি বলতো-_এখনও বলে মান্তষকে নিজের মধ্যে মাঝে মাঝে 
Wü হতে হয় অনেকের ক্ষমতা আছে যেমন, রবীন্দ্রনাথ পারতেন। . 


রবীন্দ্রনাথ সব সময়ই। অগ্র,হতে পারতেন । তিনি যে, 
এত লিখেছেন তিনি সব সময়ই, মগ্ন হতে . পারতেন: বলে | 
বসে কলমটা ধরলেই feb বেরিয়ে আসতো যত চিঠি 
. লিখেছেন তিনি, বোধকরি আমাদের ' সমস্ত, লেখা পেরিয়ে 
গেছে।, তার কারণ তীর, মনট! 'সব. সময় কীজ করতে 
তার মন এত nfi xa এতদিকে এমন সংবেদনশীল ‘মন, তিনি 
. যে সব সময় Wi বলতেন তার মত: বদলে যেতো না. তা: 
নয় কিন্তু সেগুলো ভাববার, রূপ দেবার অনেক্‌ বন্ধ থাকতো | 


আধুনিক. সভ্যতার ' সব থেকে 'বড় কথা হচ্ছে গিয়ে. 
যেমন বেগও দরকার. তেমনি cafeta এক জায়গায় একদম : 
যাকে, বলে যোগের ' মধ্যে যেমন, শবাসন আছে_তেমনি 
সমস্ত থেকে বিচ্ছিন্ন করে : নিজেকে একবরে গুহাস্থিত করে 
ফেল! I 
| একট জিনিস--আগেকার যে জগৎ ' . সেই জগতে রা 
পপুলেশন, ওভার পপুলেশন.জাতীয় এই রকম সমস্য] ছিলন।। 
সেটাকে সমাধান করতো৷ মহামারী জাতীয় কোন কিছু।. 
পৃথিবী অনেক mre ছিল পৃথিবীর 'অনেক দুরত্ব ছিল--এক 
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জায়গা থেকে আর এক জায়গা! দূরত্বটা কমে যাচ্ছে এক- 
দিকে আর একদিকে দূরত্ব যায়নি । মানুষ বাঁধা হয়েছে। 

এই যুগটাকে--তাঁকে সাঁমজ্জস্তময় করবার জন্তে যা দর- 
কার সেইটাই আমাদের আজকের দর্শন আজ্ঞকের সাহিত্য 
আজকের যে চিন্তা সেই চিন্তা 


আধুনিককালে যর" লিখছেন বিশেষ করে ধারা তরুণ 
তাদের লেখা এবং লেখার গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে আপনার কী মত? 


অন্যের! কীভাবে জানিন1। পৌরাণিক-আধুনিক-সেকাল-একাল- 
যে যখন লেখে বয়সটা কোন ধর্তব্যই নয়। | 
লেখাটা যদি সত্যিকারের ওয়ার্থহোয়াইল কিছু হয় যখন 
যে লেখা সেই মোমেন্টটা' এমন একট! জায়গায় পেঁখছয় তখন 
বয়সের বিচার থাকা উচিত নয়। 


এখন যাদের বয়স ১৮-২০, ২৫ বা ৩০ আমার বয়স 
তাদের চেয়ে ডবলেরও বেশী। আমি ওসব ভাবিন]। 
আমি দেখি লেখাট! হয়েছে কীনা। অনেক বিষয়ে একটা 
২৬ বছরের তরুণের একট! কবিত। 'বা একট! গল্প অসাধারণ 
হতে পারে আবার অনেক বিষয়ে হয়তো! সে চালিয়াতি 
করতে চায়__অভিচ্গতার অভাব গভীর বোধ এর অভাব 
এসব ধরা পড়ে যায়। কিন্তু যখন হয়ে যায় যে লেখাট। 
তার হয়ে যায় সেটার কোন বয়স নেই। সেতার বয়স 
আশিও হতে পারে আবার আঠাশও হতে পারে । 

লেখাকে আমি লেখা বলেই বিচার করি। আধুনিক 
পৌরাণিক বলে আমার কাছে কিছু নেই। আমাদের সময়ে 
অর্থাৎ আমাদের যৌবনকালে যখন লেখা শুরু করি তখনও 
যেমন এখনও তেমনি দেখি কিছু লোক আছে কিছুই হচ্ছেনা 
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তারা, একটা ধরতাই বুলি দিয়ে বা বাইরের একটা চটক 
দিয়ে ফাকি দিয়ে. জয় করবার চেষ্টায় আছে।, 


আবার কিছু সত্যিকারের কবির. লেখা রয়েছে ' সব লেখা 
সবটাই সব হয়না | সব সময়ই কিছু কিছু তরুণ, আবিষ্কৃত 
হচ্ছে দেখছি সেই স্ব লেখা মনোযোগ দিয়ে পড়তে হয় ! 
আমি আমার চোখের এই অবস্থাতেও নতুনদের লেখা 'যথা- 
সাধ্য পড়ি। আমি হতাশ হবার কিছু দেখিনা । c 


অবশ্য যুগের একটা হাওয়া, এসেছে। সমস্ত পৃথিবীতে 

সমস্ত মানুষের মধ্যেই এসেছে। সেট! qu কী "p" ভাল 
কী মন্দ সে বিচার্‌ নয় কিন্তু এসেছে - eae. সেটাও অস্বীকার. 
করবো না। তার. সম্বন্ধে এক্ষুণি রায় দেওয়া সম্ভব নয়! 
অশ্লীল অশ্লীল বলছি । অশ্লীল নিশ্চয়ই, একদিক 'দিয়ে__যদি 
আমি আমার 'সমাজ রাষ্ট্র সব ষদি একটি বাধানে।. ফ্রেম 
মতে! হয় তাহলে অশ্লীলতার: যে ঢেউটা আসছে. তাই «i 
কেন স্মাসছে।' একট। জিনিস আমাকে ভাবায়--কেন এই 
কলমট1 এই রকম ক্ষুদ্র, mpi গতি কেন হুলে1। এট! 
' আমাকে, ভাবায় । | ON 
| 0. নতুন সবাই যে লেখক হবেন তার কোন মানে নেই। 
৫০ জন নতুন লেখকের মধ্যে wf ৩ জন হয়”_-আর বাকী 
সব যে একেবারে ফেলনা তা নয়--তারা! হচ্ছে 'কেনন জান- 
এই ফিল-আপ-দি-গ্যাপ-_হতাশ হবার কারণ নেই, আমি 
অনেক. কাগজের সম্পাদকীয়. যাকে বলে মানে পর্লিসি ১ যে 
পলিসি-র সঙ্গে আমার সায় দেয় না সেখানেও দেখছি কিছু 
কিছু লেখক হচ্ছে। বাংলাদেশ, এখনও বন্ধ্যা হয়নি, | 


আপনার। যখন তরুণ ছিলেন € কল্লোল. 
গোষ্ঠী সাহিত্য যে একট! আন্দোলন গড়ে তুলতে" 
পেরেছিল বর্তমানকালে কী সে রকম কিছু হচ্ছে? 
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এখন আন্দোলন হচ্ছে না! হচ্ছে অন্য কিছু । 
তখন একটা ব্যাপার হচ্ছে কী রবীন্দ্রনাথ একজন একলা 
সাম্রাজ্যতার ভেতর .দিয়ে কোথাও একটুখানি বিদ্রোহী নয়_ 
কোথাও একটুখানি তার সঙ্গে মেলে না_সবাই তার সঙ্গে 
সুর মিলিয়ে গলায় গলা মিলিয়ে তবে হ্যা কেউ কেউ বিদ্রোহ 
যে করেনি তা .নয় আমি নিজে যেমন বলি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
বিদ্রোহ কী করবো তীর কাছ থেকে ভাষা পেয়েছি তবে 
রবীন্দ্রনাথ যে যুগটা কাটিয়ে এসেছেন তারপরে আমি যখন 
এসেছি তখন সময় বদলাচ্ছে চারদিক থেকে নতুন প্রশ্ন 
সেইগুলোকে আমি আমার মত করে ঠার কাছ থেকে দীক্ষা 
নিয়ে সেই মন্ত্রেই সেগুলোকে তার মোকাবিল। করার চেষ্টা 


করেছি। 


, আমাদের সময়ে একজন বড় কবি ছিলেন--তোমাদের 
ময়মনসিংহের লোক নাম সুনীত চৌধুরী । কাজী নজরুলের 
**বিদ্রোহী”? কবিতা--তার কবিতার নাম “বিদ্রোহ” । বিদ্রোহী 
কবিতার তখন চারিধারে খুব সেনসেশান-এই সময় তিনি 
লিখেছিলেন, তার সেই কবিতার শেষ ছুটে! লাইন ছিল-- 


“আমার বিদ্রোহ হয় প্রণামের ভেতরে 

আমার বিদ্রোহ হয় প্রণামের ভেতরে ৷? 
ববীন্দ্রনাথেব কাছে আমি কোনদিন কোন বই পাঠাইনি । 
তিনি জানতে পেরে আমার ডেকে পাঠিয়েছিলেন--আমি 
বলেছি দেখুন আপনাদের বিরক্ত করতে আমার খারাপ লাগে! 
আমায় খুবই ন্েহ করেছেন তাই বলে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন 
তারই অনুকরণ করে করবো তা’ত নয়। রবীন্দ্রনাথ যিনি 
ভাল করে বুঝেছেন তিনি জানেন রবীন্দ্রনাথই পথকে তৈরী 
করে দিয়েছেন । আমরাও যা করছি আগামী দিনে যাঁর! oxi 
কববেন তাদের সঙ্গে যদি না মেলে তো ভাববে। যে এ"র। সব 
বিপথগামী আমরাই যা করেছি তাই ঠিক তা নয়। 
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আমাদের সময়ের মত আমর! ঠিক করেছি কীন! আমাদের 
সময়ের মোকাবিলা ঠিক করেছি কিনা আমরা সৎ কীনা যা 
ভেবেছি চিন্তা করেছি তার মধ্যে ফাকি দিয়েছি bls এইটাই 
হচ্ছে বড় কথা । . 

' আর -সাহিত্য স্থষ্টির- আর" iet জায়গ! আছে সেটা ' 
শিল্প স্থষ্টি। ' য়খন একটি তাজমহল হয়ে যায়-তা হয়ে' যায়।, 
xi শিল্প wE তা হয়, হয়ে ওঠে না হয় হয়'ন। কোন PCM 
তানসেন যে গেয়ে গেছেন, আমরা তা’ জানিন! few যা-স্মুর 
দিয়ে গেছেন. তাজানি।- সেই, সুরট। ঘা হয়ে গেছে তা হয়ে . 
গেছে। . আজকের যত বড় একজন শিল্পীই , ‘হোক তিনি যা. 
করবেন তা তার ( তানসের ) থেকে এগিয়ে হবেনা। 
তবে আর একট! এটাও বলি--যা আগে হয়েছে তাই ce এখন . 
যা হচ্ছে ত!’ নয় একথাও ঠিক নয়। 
মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে অন্য দিক দিয়ে যান্ত্রিক এর দিক দিয়ে 

. মানুষের নিজের মনের জগতে অন্তরের জগতে মানুষের উপলব্ধি 
সেখানে আমরা কোথায় পৌঁছুচ্ছি সে পৌছানো বৈদিক 
. খষি মুপিদের চেয়ে বেশী কীনা'সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। 


মাধব ভট্টাচার্য 


' 
/ 
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"paca খরর 


নদ্ীরার সোনার মেয়েসরঘা বিশ্বাস 


হরিণঘাটার ফতেপুর গাঁলন হাইস্কুলের ৬ষ্ শ্রেণীর ছাত্রী 
xxxi বিশ্বাস বালিকাদের লং জাম্পে বাংলাকে সোন! এনে 
দিয়েছে মিনি ন্যাশনাল স্কুল গেমসে । দূরত্ব ৪৭৪ মিটার । 
পূর্বেকার প্রতিযোগিতাগুলিতেও সরমা সাফল্যের স্বাক্ষর 
রেখেছে । জেলা বোর্ডের সভাপতি সরমাকে ও তার স্কুলের 
দিদিমনিদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি 
আধিকারিকের পক্ষ থেকে সরমাকে অভিনন্দন জানানে! হয়। 


সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 


শান্তিনিকেতনে অবস্থিত পূৰ্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যো- 
গে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ব্যবস্থা- 
পনায় গত ১৮ ও ১৯ মার্চ ১৯৮৮ কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে ও নব- 
দ্বীপের রাধাবাজার পার্কে মণিপুরী লোকনৃতাগীতের ms অনু- 
ষ্ঠান পরিবেশিত zu i 


১৮ মার্চ সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে অনু- 
ষ্ঠানের "osi হয় নদীয়ার ছুই লোকশিল্পী, শ্রনিখিল মোহাম্তর 
. পাতারবাশি এবং শ্রীগৌড়ানন্দ, পালের শ্রীখোল বাঁদনের মাধ্যমে | 
অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন উপঅধিকর্তা (সংস্কৃতি) শ্রীমানিক 
সরকার । সভাপতির আসন গ্রহণ করেন নদীয়ার জেল! 
শাসক শ্রী পি, কে. প্রধান এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত 
ছিলেন নদীয়া জেল! পরিষদের সভাধিপতি শ্রীপরিমল বাগচী | 


/ 
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-— ^ 


: মণিপুর দলটির দলনেতা তথা মণিপুর সরকারের প্রোগ্রাম অকি- 
সার শ্রওয়াই ইবতয়ি সিং এবং প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী তথ! কমপে- 
পারার শ্রীমতী দেবষানি চালিহা, অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ও বিষয়- 
বস্তু ব্যাখ্যা করেন | জেল! শাসক ও সভাধিপুতি নদীয়! বাসীর . 
. পক্ষ থেকে শ্রীওয়াই ইবতয়ি সিং এর হাতে শ্রীগৌরাঙ্গের মৃন্ময় 

3fs^e ফুলের স্তবক তুল দিয়ে স্বাগত দানান | 


মূল অনুষ্ঠানে মণিপুরের দলটি অসাধারণ দক্ষতায় পরি, রি 
বেশন করেন লাই হারাওবা, কাবুইনাগা নৃত্য, দশবতার নৃত্য, .. 
"ne. *, সম়রকলা, বসন্ত রাঁস AA 

^v» মার্চ ১৯৮৮ নবদ্বীপ রাধাবাজার পার্কে মণিপুরী 
“নৃত্যগীতের - দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে, সভাপতিত্ব করেন নবছীপের 
"বিধায়ক ও নবদ্বীপ পৌরসভার পৌরপতি শ্রীবিশ্বনাথ মিত্র 
এবং উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত জননেতা শ্রীদেবী প্রসাদ বস্থু নব- 
দ্বীপবাসীর পক্ষ: থেকে শ্রীচৈতন্ত. দেবের একটি. মূর্তি দলনেতা 
প্ীইবতয়ির হাতে তুলে দিয়ে স্বাগত জানান শ্রীবিশ্বনাথ মিত্র | 
নবদ্বীপের মুক্তমঞ্চে পরিবেশিত এই” NINE অভূতপূৰ্ব জন- “ 
সমাগম হয়। | 





স্বামী বিবেকানন্দ ও কবি facem লাল রায়ের 
১২৫ তম e$ উপলক্ষে তাঁদের জীবন,.ও. কর্মের 

পর C 'বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত হবে 
‘সাহিত্য সৈকত’ এর আগামী পুজো সংখ্যায় । 





- ; : 
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ফুলিয়ার টাঙ্গাইল শাড়ীর জনপ্রিয়তা আজ সকলেরই 
জানা । হাজার হাজার শাড়ী বোন! হচ্ছে এখানে প্রতিদিন | 


আমাদের শিল্পীরাও শাড়ী বুনেন | সুতো, সিন্ক* রেশম সিফন 
নব রকমের শাড়ীই আমরা বুনে থাকি। তবে গ্রীষ্মের দুপুরে 


সুতোর শাড়ীই সব চাইতে আরাম দায়ক। খতুর সঙ্গে সামগ্তস্য 
রেখে আমরা শাড়ী বুনি । অফুরস্ত শাড়ীর সম্ভার দেখতে হলে 
"is একবার আমাদের শো রুমে । 


আধুনিক ডিজ্ঞাইন 

পাকা রঙ 

টেকসই সুতো 

ভৱ! বুনটের জামিন 

বৈচিত্র ভরা টাঙ্গাইল শাড়ী 


পেতে হলে us এই ঠিকানায়-_ 


ধীরন বীরেন বসাক 
98 কো? 


xau ঢটকাতলা, ugs নদীয়। 
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ফুলিয়৷ টাঙ্গাইল শাড়ি বয়ন শিল্প 
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বৈঁছা বসাকগপা ঢা, ফািঘা' নদীয়া 
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প্রকাশ স্থান c সৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া । ৭৪১৪০২ 
মুদ্রণ ১ মায়! প্রেস, কাকিনাড়া, ২৪ পরগণ। । 
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সেচের কাজে নলকুপে বিদ্যুতের জন্য 
এখন আবেদন করুন & 


রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের পক্ষে এখন কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনমত 
বিদ্যুৎ সরবরাহ কর! সম্ভব৷ '- নলকুপে বিদ্যুৎ সংযোগের uno 
পর্ষদের aer ইলেকটি_ক সাপ্লাই এবং আাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারের 
(কনস্ট_াকশন) অফিস থেকে প্রয়োজনীয় আবেদন পত্র দেওয়া 
হচ্ছে। কৃষিজীবিদের মধ্যে যারা এখনে! নলকুপে বিদ্যুৎ 
সংযোগের জন্য আবেদন করেননি, তাদের অবিলম্বে উপরোক্ত 
অফিসে যোগাযোগ করে আবেদন পত্র সংগ্রহ করতে অনুরোধ 
কর! হচ্ছে। নলকৃপে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য NA খরচ! 
মাত্র এক হাজার টাকা। 


রাত্রিবেলায় অস্যান্য ক্ষেত্রে বিদ্যুতের চাহিদা কষে 
যাওয়ায় এখন সেচের কাজে এ সময় সঠিক ভোপ্টেজে বেশি 
বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। তাই রাত্রি v. টার পর 
কৃষিক্ষেত্রে অনায়াসে fawje চালিত পাম্পসেট চীলু রাখতে 
পারেন। আর দেরী না করে আজই নলকুপে বিদ্যুৎ 
সংযোগের জন্য আবেদন করুন ॥ 


4 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পদ 


ক্রমিক সংখ্যা ৮/৮৮-৮৯ আই এগু-.সিঞ,1 নদীয়া তাং ১৫.৬.৮৮ 
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আয্মোডিনমুক্ত লবণ £ গলগণ্ড রোগের প্রতিষেধক 
4 ! P & 
প্রতিদিনকার খাবে আয়োডিনের, অভাব ঘটলে গলগণ্ড 
রোগ দেখা দেয়। আয়োডিনের অভাবে শিশুদের এছাড়াও 
অন্ত নানা অস্থুখ দেখা, দিতে পারে। এর প্রতিবিধান ॥! 
হিসেবে রাজ্য সরকার ১লা জুলাই, ১৯৮৮ থেকে মুর্শিদাবাদ, 

' বীরভূম, বাঁকুড়া; পুরুলিয়া এবং মেদিনীপুর জেলায় আয়ো- 
ডিনযুক্ত লবণ ছাড়। অন্যপ্রকার লবণের বিক্রয় নিষিদ্ধ 
করেছেন। উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় এই নিষেধাজ্ঞা এর 
মধ্যেই কার্যকরী হয়েছে। যে কোন যুদিখানার দোকানে 
আয়োডিনযুক্ত লবণ পাওয়া pu ব্যাধির হাত এড়াবার 
জন্য জনসাধারণকে” এই লবণ ব্যবহার 'করতে অনুরোধ কর! 


+ 


যাচ্ছে। 


পষ্চিমবঙ্গ সরকার . 


ক্রমিক সংখ্যা ১২/৮৮-৮৯ আই.এগু-সি-এ১। নদীয়। 
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জেলা বিদ্যালয় পর্থৎ, enun 
বিজ্ঞপ্তি 
এতদ্বারা! সর্বসাধারণকে অবগত কর! হইতেছে গত ২৪.১০.১৯৮৩ 
তারিখে সরকার সংশোধিত সংবিধি অনুযায়ী জেল! বিদ্যালয় 
ers, নদীয়ার অধীনে কোন প্রাথমিক শিক্ষকের পদ শূণ্য 
নাই । অতএব, নিকট ভবিষ্যতে এইক্ষেত্রে নিয়োগের কোন 
সম্ভাবনা নাই। রী 

প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য, কিছু ছুনীতিপরায়ণ মানুষ এই 
অসত্য কথা প্রচার করিতেছে যে সত্বর এখানে প্রাথমিক 
শিক্ষক নিয়োগ করা হইবে। প্রকাশ, অসৎ উদ্দেশ্য সাধন 
কল্পে নানা অছিলায় তাহারা অসাধু কৌশল গ্রহণ করিতেছে 
এবং জেলা বিদ্যালয় «e এর কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন সদস্য, 
বিধানসভা! সদস্য, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ও পৌরসভা সদস্ত, 
বামফ্রপ্ট্রে বিভিন্ন শরিকদল ও কিছু নেতার নাম অপকৌশলে 
ব্যবহার করিতেছে |! 

আমি এই বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি 
এবং এই প্রতারকদের সম্পর্কে সতর্ক থাকিবাঁর জন্য জনগণকে 
আহ্বান করিতেছি । 





অজিত সান্যাল 
সভাপতি 
ovde সমিতি, 
২৪.৬ ৮৮ জেল! বিদ্যালয় পর্ষৎ, নদীয়া। 


ক্রুমিক সংখ্যা ১০/৮৮-৮৯ আই.এগুঃসি.এ.। নদীয়া তাং ২৯৪৬.৮৮ 
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' 


জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার ১৯৮৭-৮৮ সালের 
. কর্মসূচী প্রণয়ন সৎ্রান্ত প্রতিবেদন, 





১৯৮৭-৮৮ সালের অগ্রগতির পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, 
সাবিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মস্থচীতে নানী দিকে আমাদের নিশ্চিত 
অগ্রগতি হয়েছে। কোন কোন দিকে তাহা We. কোন 
কোন দিকে তাহ! ততটা স্পষ্ট নয়। যতদুর অগ্রগতি হলে 
আমরা খুশী হতাম, কোন কোন ক্ষেত্রে তাহ হয়নি। 
কিন্তু দেখা যায় যে, অগ্রগতি যা হয়েছে তার পরিমাণও 
অল্প নয়। | 
সার্বিক গ্রাম ous প্রকল্প (আই, erras fis পি,) 





বিবরণ | 
১) -পরিবার অস্তরভু ্ত লক্ষ্যমাত্রা, অঞ্জিত ' 
ক) 'নতুন পরিবার ৬০০০ ১০, ১৩৬ 
খ) পুরাতন পরিবার ' eae 8, 533. 
T) মোট ১২,২০০ ১৪, ২৬৩ 


ঘ) মোট প্রকল্প বিনিয়োগ ৬৫* লক্ষ টাকা ৬৫৪ লক্ষ টাকা 
উ) মোট বিনিয়োগের মধ্যে . 

ব্যাঙ্ক খণ সংগৃহীত ৪৫* লক্ষ টাক! . ৪৩৫ লক্ষ টাক! : 
চ) মোট বিনিয়োগের মধ্যে 

রাজ্য ও কেন্দ্রের অন্থদান ২১৯ লক্ষ টাকা ২১৯ লক্ষ টাকা 


২) 

ক) তপসিলী জাতি ও তপসিলী 
উপজাতি পরিবার হার * ৪১ভাগ Bote ভাগ 

খ) মহিলা প্রাপকের ভাগ .. ৩০ ভাগ ২০৪ ভাগ 

গ) পরিবার প্রতি বিনিয়োগ ৪,৫০০ টাকা ৪,৫৮৬ টাক! 


অপর পৃষ্ঠায় দেখুন 


- 





"RH (সচ প্রকল্প 


ডি.আর.ডি.এ. নদীয়া, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের জমিতে 

সেচ সম্প্রসারণ ভিত্তিক ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প ১৯৮৭ ৮৮ সালে রূপায়ণ 
করেছেন । এই পেচ প্রকল্পের মাধ্যমে, যে সমস্ত কৃষি 
পরিবারের জমি অনধিক ছুই হেক্টর, সেই জমিকে বন্ধফসলী 
করবার জন্য এবং প্রতি জমির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যই এই 
কর্মসূচী বিশেষভাবে «enfe হয়েছে । পর্যালোচনায় দেখ 
যায় যে, এই প্রকল্প ূপায়ণের ফলে বহু সংখ্যক কম সংগতিযুক্ত 
কৃষক পরিবার শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন ফসল, জলের স্‌ 
ব্যধহার করে উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়া 
চাষের নিবিডূতা বৃদ্ধির ফলে বহুকর্ম দিবসের সৃষ্টি হয়েছে । 


বিবরণ 


১) উপকৃত কৃষি পরিবারের সংখ্য। 


ক) প্রান্তিক কৃষক . . ১৮২৩ 
খ) ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের সংখ্যা" ১১৪ 
গ) মোট ১৯৩৭ 
২) সেচ বিষয়ক কাঠামে। প্রতিষ্ঠিত : 
ক) ডিজেল পাম্প সেট | ৯৮৮ সংখ্যক 
খ) ডিজেল পাম্প সেট ও অগভীর নলকূপ ৬৪৭ সংখ্যক 
$4) ইলেকটি,ক মোটর . . mE ২৪০ সংখ্যক 
ঘ) ইলেকটি_ক মোটর ও অগভীর নলকূপ ৫৬ সংখ্যক 
উ) অন্তান্ত' সেচ উৎস —C ৬ সংখ্যক 
চ) মোট ; ১৭৩৭ স"খ্যক 





সাহিত্য সৈকত/সুলাই-সেপ্টেম্বর "vv ৫ 





'ক) সারা বছর সেচের সম্ভাবন! সৃষ্টি ৫৫০* হেক্টর (লক্ষ্যমাত্রা) 


থ) মোট প্রকল্প ব্যয় ১৭৩ লক্ষ টাকা 
গ) ব্যাংক খুণ সংগৃহীত ১২১ লক্ষ টাকা. - 
w) রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের 

. প্ৰদত্ত’অনুদান ৪৮ লক্ষ টাকা! 


এ ছাড়! রাজ্যের ক্ষুদ্র সেচ নিগমের সহিত যৌথভাবে 
গভীর নলকৃপ দ্বারা সেচ সেবিত অঞ্চলে সেচ নালা সম্প্রসারণের 
জন্য ৭টি ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ কর! হয়েছে। 

পূর্বের বছরের যৌথ সহযোগিতার . ফলশ্তি স্বরূপ, 
ক্ু্রসেচ নিগম ইতিমধ্যেই ৪টি নদী,সেচ প্রকল্পে সেচ সরবরাহ 
শুরু হয়েছে এবং অপর ১টি ক্ষেত্রে সেচ শীঘ্রই শুরু হবে। 

. যৌথ উদ্যোগে ৩টি গভীর নলকূপ স্থাপনের ব্যাপারে 
ক্ষুদ্রসেচ নিগম প্রযুক্তিগত কাজ শুরু করেছেন। 

আই. আর, ডি. কর্মসূচীর এবং ক্ষুদ্রলেচ প্রকল্প প্রণয়ন 
ও: রূপায়ণে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়েছেন । ১২৭টি ব্যাংক শাখা সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন 
এবং জেলার ১৭টি ব্লক কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ মহকুম। 
ও জেলা প্রশ!/সন সর্বপ্রকার আন্তরিক ভাবে আমাদের সহায়তা 


করেছেন। | | স্ব £ 
| প্রকল্প আধিকারিক 
১৩,৫৮৮ কৃষ্ণনগর । নদীয়। জেল! গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা 


ক্রমিক নং ৬/৮৮-৮৯ আই+এগু-সি-এ/নদীয়া তাং ৩০,৫৮৮ 
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ফুলিয়ার জনস্বাস্থ্য 


সেদিনের ফুলিয়া আর আজকের ফুলিয়ায় অনেক ফারাক? 
অনেক তফাৎ, অনেক আলাদ1। ১৯৫৩। আমি প্রথম ফুলিয়ায় 
এলাম। যখন চলতে গেলে সঙ্গী হতো বাঘ; প্রহরে প্রহরে 
শেয়াল ডাকতো, মনে হতো! প্রকৃতির -সাথে একান্তভাবেই 
আত্মিক যোগাযোগ রেখেছে এই ফুলিয়া। তখন জনবসতি 
ছিল খুবই অল্প। বেশির ভাগ মানুষই ছিলেন মূলত কৃষিজীবি। 
দিনগুলি ছিল খুবই সহজ সরল এবং গতিময় । প্রকৃতির অফুরস্ত 
অকৃত্রিম ভাণ্ডার সেদিন অহরহ যোগান দিয়েছে মনের এবং 
দেহের চাহিদাকে । মিটে গেছে সব কিছু অতি অনায়াসেই i 

আজ ফুলিয়ায় আনুমানিক ষাট হাজার লোকের বাস। 
কৃষিজীবি এবং তত্তজীবি সম্প্রদায় অধ্যুষিত ফুলিয়া আজ আর 
গ্রাম নয়, নগরীর অধিকার অর্জনের পথে । 

গ্রাম যেন বড় পিছিয়ে পর! একট! কিছু, সেখানে ন! 
আছে কলকারখানার শব্দ না আছে সাইরেনের হুইসিলঃ না 
আছে যানবাহনের অযথা হুংকার, শুধু আছে প্রকৃতির কোলে 
শাস্ত নীড়, যেখানে কোকিলের কুহুতান, সংকীর্তনের uda 
রোল ফিরিয়ে দেয় আর্তকে শাস্তি, নিপীড়িতকে প্রশান্তি । 
আজকের ফুলিয়া আর নিছক গ্রাম না। তারাপুর, স্ুরেশনগর 
উদয়পুর, লালমাঠ, পলতা+ টাপাতলা, ফ.লিয়াপাড়া, চট্কাতল1, 
বেলেমাঠ, প্রফ,জ্রনগর, নতুন বু'ইচা, চাষী কলোনী, সবুজ 
পল্লী, প্রভৃতি আজ নতুন সাজে সেজেছে । লাল চেলি ফেলে 
দিয়ে বেনারসী পরতে শিখেছে, সুগন্ধি চন্দন ছেড়ে টিপ পরতে 
শিখেছে, স্বর্ণালংকার বিকিয়ে দিয়ে নকল অলংকার সংগ্রহে 
মেতে উঠেছে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার! I 

ক্রমে ক্রমে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাদের মানসিক ভারসাম্য 
আজ দোদুল্যমান আর এই দৌলনের তালে তালে করতালি 
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দিয়ে এগিয়ে আসছে, আযানিমিয়া জপ্ডিদ, সায়ানোসিস, 
ডায়াবেটিস, টিউবারকুলসিস, হাইপারটেনশন এমন কি অতি 
আধুনিক সভ্যতার উপহার এইডস্ও। 

অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, ফ.লিয়ায় চিকিৎসক মণ্ডলীর একট! 
সমিতি গঠিত হয়েছে। ফ.লিয়ার জনন্বাস্থ্যকে গতিশীল! কর 
জন্য যাদের এখনই দরকার এই চিকিৎসক সমিতি তাদের ম:. 
অস্কতম । ‘চিকিৎসক সমাজ যখন ফ.লিয়ার জনস্বাস্থ্যের কিছুট। 
দায়িত্ব ' নিয়েছেন সেই সুবাদে আমর! আশা! করতেই পারি যে 
অদূর ভবিষ্যতে ফ.লিয়াবাসীর শরীর এবং মন হুটোই ক্রমশঃ 
বলিষ্ঠ হযে উঠবে । 


\ 
wi: হরিশংকর gg 


ডি-এম-এস-( ক্যাল ) এফ-ডব্লু-টি-( ক্যাল ) 


পুজোর Unc fwtsg. ভাক 
এ. D. জ্যয়লার্প 


আধুনিক রুচি সম্মত গয়নার জন্য আস্মন_ 
এ. টি. ere 
প্রোঃ_শৈলেন কর্মকার .. 


কিয়া রেলবাজার, GUSTA. নদীয়া 
(urg বাজারের সার্মিতট।) 





বিঃব্রঃ-- প্রতি বুধবার আমাদের দোকান: সম্পূর্ণ 
দিন «m থাকে। i 
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দুই লেখকের দুই চিঠি 


জ্ীতিনিলয়েযুঁ 

আপনার প্রেরিত পত্রিকা ও তারপরে পাঠানো! পোষ্টকা্ড 
পেয়েছি। পত্রিকাটি পড়ে ভাল লাঁগলো'। সবচেয়ে ষেট! 
ভাল লেগেছে-বললে, বিশ্বাস করবেননা-সেই রচনাগুলিতে 
না আছে ভাষার বৈদগ্ধ' না তথাকথিত সাহিত্য wg 
পরিবর্তে সেইগুলিতে আছে সারল্য, সততা আর জীবন 
সংগ্রামে দৃঢ় পদক্ষেপের প্রত্যয় । আদিম কবির পদরজ ধন্য 
গ্রামপ্রান্তে কয়েকজন মানুষের খন্থু সংকল্প । যার! চাকরির 
বাজারে কিউ দেবার পরিবর্তে মাথ! খাড়া করে বাঁচতে চেয়েছে ! 
কোন কাজকেই যার! ছোট বলে মনে' করেনি । আজ এই 
বারই মার্চ, তাদের লেখার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ইচ্ছে করছে, 
কারণ তাদেরই অগ্রজ একটি মানুষ-যিনি বি, টি, রোডের ধারে 
নিক্ষের মাথায় ডিমের "rei নিয়ে ফেরি করতেন-সেই বন্ধুটি 
প্রয়াত হলেন! আপনাদের পত্রিকার এ রচনাগুলি 
আমার খুব ভাল লেগেছে । জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ছাপিয়ে তারাই 
মনকে নাড়া দিয়েছে। ইচ্ছে করছিল আবার ফুলিয়ায় চলে 
যাই। তাদের সঙ্গে ভাড়ের চা পান করতে করতে এ অসম্পূর্ণ 
কাহিনীগুলির ভিতর থেকে আরও অন্তরঙ্গ কথ! উদ্ধার করি । 
কিন্ত তা? যে হবার নয় মাধববাবু! আমাদের চৌহদ্দি টালা-টু 
টালিগঞ্জ | স্মামাদের সীমানা উচ্চ থেকে মধ্যবিত্ত সমাজ। 
গ্রাম-বাঙলার' কথ! আমর! জানিন1, -জানবার চেষ্টাও করিন]। 
শহরে বসে সীমিত গণ্ডিতে সাহিত্য রচনা করি আর পরস্পরের 
পৃষ্ঠ কগুয়নে কালাতিপাত করি। আপনাদের শুভেচ্ছে? 
জানিয়ে শেষ করি। ইতি। 


শ্ৰীমাধব ভট্টাচাধ . 
সৈকত সরণী, 
ফুলিয়।, জেলা-নদীয়! | . 


লারামণ 97197080 


সান্ি:না টসকন/ভ্রলাউ-সপ্টেম্বর wwe e 


৪ঠা বৈশাখ | দক্দিণপল্পী 
১৩৯৫" বঙ্গাব্দ পোঃ শাস্তিনিকেতন 
জিলা-বীরভূম 
সবিনয় নমস্কার নিবেদন = 
| মহাশয়, আপনার 


১১/৪/৮৮ তারিখের চিঠিখান। - পাইয়াছিলাম । গতকল্য 
‘সাহিত্য সৈকত” pel refe অনেক তথ্য জানিয়! 
উপকৃত হইলাম । 

রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানার একখানি ফটো কপি বিশ্বভারতীর 
রবীন্দ্র সদনে রাখিতে পারিলেও সম্ভবতঃ ভাল হইবে। 

চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, লাল বিশ্বাস প্রমুখ লেখকগণের 
নিবন্ধগুলি মনোজ্ঞ, ইতিহাস । চাকুরী না করিয়া যে সকল 
তরুণ ব্যবসাতে নামিয়াছেন, ভাহারাও. উত্তম আদর্শ গ্রহণ 
করিয়াছেন-সন্দেহ নাই। 

feat ফুলে ফলে - শস্যে সমৃদ্ধ' হইয়! দেবী সরস্বতীর 
কৃপালাভে' কৃত্তিবাসের কীন্তিকে সমধিক ভাস্বর করিয়া তুলুক- 
এই প্রার্থন। 1 | 

v —— EEE 
আছি। ভরসা করি কুশলেই আছেন। নমস্কারান্তে ইতি । 

নিবেদক 


Brea শর্মা ভট্টাচার্য 
শ্রীযুক্ত মাধব ভট্টাচাৰ্য মহাশয়, 


2e সাহিত্য সৈক হ/জুলাই-সেপেম্ব ৮৮ 


সাহিত্য গৈকত এর 
শারদীয় সংখ্যা 
প্রকাশিত হচ্ছে আগামী ১০ অক্টোবর ৮৮ 


বিষ, সুচি £ 
স্বামী বিবেকানল ও কবি ছিজেন্দ্ লাল রায়ের ১২৫ তম 


জন্ম বাদ্ধিকী উপলক্ষ্যে বিবেকানন্দ ও ছিজেন্দ্রলালের জীবন ও 
কাব্য নিয়ে বিশেঘ'ণন্মালোচন।। সরাসকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষা 
পদ্ধতিতে ছাত্রদের উপর স্বামী বিবেকানিন্দর শিক্ষাদর্শের 
প্রভাব”-এর ওপর সাক্ষাৎকার ধর্মী আলোচনা | 
Q লোকভাষার গল্প | 
. ছুট এছাড়াও থাকছে অসংখ্য মৌলিফ গল্প কবিতা। 


কতিবাস f ভিট yen 
ইতিহাস প্রকাশিত 


 কুত্তিবাসের সময় সীমা থেকে বর্তমান কাল অবধি 
সংক্ষিপ্ত প্রামাণ্য ইতিহাস i 
দু" খণ্ড দাম? দশ টাকা। 
পত্রিকা অফিসে ঘোগাঘোগ করুন 





সাহিত্য সৈকতজুলাই-সেপ্টেম্বর ৯৮৮ ১১ 


একগুচ্ছ কবিতা 


আত্মপ্রচার figs নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক: অখ্যাত এক 

লেখিকার একগুচ্ছ কবিতা আমর! “সাহিত্য সৈকত!’ 
এর প্রথম বর্ষের ৩ ও ৪ সংখ্যায় ছেপেছিলাম। তারই লেখা ' 
আর একগুচ্ছ. কবিত| বর্তমান সংখ্যায় পরিবেশিত হল। 
পাঠকের অনুভবের অস্তরে কবিতাগুলো! যদি বেঁচে থাকে তা 
হলেই কবির বড় প্রাপ্তি। ; সুখে দুঃখে আনন্দে বিষাঁদে,কবিতার 
Mes লেখিকার আশ্রয় কুবিতার xd তার x P 


ET সাহিত্য সৈকত/জুলাই-সেপ্টম্বের 1৮৮ | 


ভারি ইচ্ছে কৰে 


ভারি ইচ্ছে করে, ' 
মাঝরাতে চুপি চুপি ফিরে যাই 
পেছন টানে উল্টো পথে 
আকাশ তলে হেঁটে হেঁটে Co 
চলে যাই আরে! আরে দুরে ; 
একা এক? আমি ফিরি 
আমার শৈশবে । 
ইচ্ছে করে, জ্যোৎন্ারাতে 
হেঁটে চলি আপন মনে 
হেলা-ফেলায় ফেলে আসা! 
সেই কিশোর বেলার 
শিশির ভেজা! রাঙা পথে 1 
ইচ্ছে করে, ভয় ভাবনার WW মুছে 
কোমর জলে শালুক তুলে 
পাপড়ি খুলে ভাসাই ces ৷ 
ইচ্ছে করে, বকুল তলে 
অলস মনে সারা বেল! 
কুড়িয়ে গাঁথি বকুলমাল1 i 
ইচ্ছে করে, বালির টিলায় কাজুর ডালে 
গ্রীষ্ম দুপুর দোল খেয়ে নিই প্রাণের so 


ইচ্ছে করে, ভারি ইচ্ছে করে । 


সামনে এগোতে চাই 


বিশ্বস্ত পায়ের পাতা ফেলে সামনে এগোতে চাই, 

আদিম অরণ্য পিছে ফেলে রেখে 

পৃথিবীর সব কোণে আলে! চাই উজ্জল আলো! | 
পথের নিশানা খুঁজে পেতে | 

সভ্যতার অন্ধকার দু'হাত বাড়িয়ে ডাকে 
উলঙ্গ রক্তাক্ত ইসারায় 

তার চেয়ে পেছু ফিরে ছুটে চলে যাই 

নির্জন সমুদ্রের নারিকেল ছায়ায়। - 


অভতহীল 


ব্যস্ত মুখর দিন কাজ শুধু কাজ 

কতটুকু মূল্য তার সার! দিন শেষে ! 
জীবনের সঞ্চয় কতটুকু হ’ল, 
হিসেবের খেরোখাতা কাটাকুটি ভর! 
নিজেই আসামী যেন রাজ দরবারে । 
রাত বাড়ছে ক্রমে নিঃশব্দ নিয়মে 
নিশুতির ফুল ফোটা শুরু কিংবা শেষ 
আষাঢ়ের বৃষ্টি ধার! সুরেল! মল্লার 
স্ষ্টির রহস্য এক গোপন গভীর 
অন্তহীন অদৃশ্য সে কার নির্দেশ! 


১৫ 


মনটা সবুজ্ঞ এখন 


সবুজ ঘাসের ত্বক মাটির শরীর ছুয়ে 
নিরালায় খেলা করে আদিম নেশায় 
সৃষ্টির রহ্স্ত যেন মিলে মিশে একাকার . 
উজ্জল হাসি ঝরে সে ছন্দ ছোয়ায়। 


' টুপটাপ সুখ নামে চোখের তারায় 
ভার ভার মন ভার টান টান বুক 
ছায়াতে আলোতে.খেলা সে দুখ হারায় 
সবুজ বিপ্লব আনে কি সুখ কি সুখ? 


অতীতট। ঝরে থাক্‌ "ufe নির্ভার 

দুঃখ ব্যথা কোন কিছু পারে নাকো ছু'তে 
মনটা! এখন এক সম্রাট ছনিয়ার 

সবুজ গালিচা পাতা লাসকাট। ঘরে। 


১৬ 


erefau হাসি 


হেমস্তের বেল! শেষে 
কৃষক চলেছে ঘরে 
সোনালী ধানের অশটি বয়ে 
নিশ্চিন্ত জীবন । 
মাটির আলপন। eU Tel 
ছোট ঘরে ঠাই তার 
স্বজন পরিবার 
গলাগলি করে রাঞিবাস। 
প্রভাতে নবীন উষার হাসি 
দোলে তার ছোট্ট শিশু মুখে 
সারাদিনে সামান্য অনুযোগ 
ক্ষুধায় কেবলমাত্র ছুটি অন্ন লাগি 
তাও তো সে serere 
ব্যঞ্জন বিহীন 1 
শতছিন্ন aud ভূষণ বিহীনা 
কৃষক রমণী হাসে 
ছুই কোলে ছাগ শিশু নিজ শিশু লয়ে 
অকুণ্িম হাসি i 


i 


$3 


ww ফিরি 


সারাদিন খু'জে ফিরি হারানো সম্পদ 
এখানে ওখানে ঘুরে খুজি বার বার 
অবিশ্রাম হেঁটে চল! নির্দিষ্ট সম্ধান 
জীবনের সাত রং ধূসর মলিন | 
চেয়েছি যা কিছু আমি সেকি ভুল করে! 
ঠেকে শিখি বার বার নতুন নিয়মে । 
reat পাওয। সমান্তরাল দুটি প্রাস্তসীমা 
দরোজা সবার বাধ! ঝোলানো! নোটিশ 
হেথা নয় হেথ। নয় অন্ত কোথা অন্ত কোনখানে । 
তবু অলি গলি রাজপথ খু"জে ফিরি তন্ন তন্ন করে- 
পৃথিবীটা গোলাকার যলে . 
ঘুরে ফিরে চলে «ifs u 
একই পথে বার বার | 
নিয়মের টানে । 
তবু এ পথ সে পথ নয় 
আমি চাই অন্য পথে যেতে, 
অকা বাঁক! eret চোর। 
নিষ্ঠুর রক্তাক্ত সে নয় 
বিশ্বস্ত মজবুত সিধে বরাবর 
সেই পথে হেটে হেটে 
খুঁজে পেতে চাই আমি পৃথিবীর সুখ i 


১৮ 


erga হাসি 


হেমস্তের বেল। শেষে 
কৃষক চলেছে ঘরে ' 
সোনালী ধানের অশাটি বয়ে 
নিশ্চিন্ত জীবন । 
মাটির আলপনা অ'ক! 
ছোট ঘরে ঠাই তার 
স্বজন পরিবার 
গলাগলি করে রাঞ্রিবান। 
প্রভাতে নবীন উবার হাঁসি 
দোলে তার ছোট্ট শিশু মুখে 
সারাদিনে সামান্য অন্থযোগ 
ক্ষুধায় কেবলমাত্র ছুটি অন্ন লাগি 
তাও তে সে serere 
ব্যঞ্জন বিহীন । 
শতছিন্ন বস্ত্রপর! ভূষণ বিহীন! 
কৃষক রমণী হাসে 
ছুই কোলে ছাগ শিশু নিজ শিশু লয়ে 
অকুতিম হাসি i 


১৭ 


খুজে কিরি 


সারাদিন খুজে ফিরি হারানো সম্পদ 
এখানে ওখানে ঘুরে খুঁজি বার বার 
অবিশ্রাম হেঁটে চল। নির্দিষ্ট সন্ধান 
জীবনের সাত রং ধূসর মলিন । 
চেয়েছি যা কিছু আমি সেকি ভুল করে! 
ঠেকে শিখি বার বার নতুন নিয়মে | 
চাওয়া! পাওষা সমান্তরাল দুটি. প্রাস্তসীম। 
দরোজা সবার বাধা ঝোলানে! নোটিশ 
হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা অন্ত কোনখানে । 
_ তবু অলি গলি রাজপথ খুজে ফিরি তন্ন তন্ন করে 
পৃথিবীটা গোলাকার লে 
"ঘুরে ফিরে চলে আসি 

একই পথে বার বার 

নিয়মের টানে । 
তবু এ পথ সে পথ নয়, 

' আমি চাই অন্য পথে যেতে, 

v Tel বাঁকা ভাঙা চোরা 

নিষ্ঠুর রক্তাক্ত সে নয় 
বিশ্বস্ত মজবুত সিধে বরাবর | 
“সেই পথে হেটে হে*টে 

খুঁজে পেতে চাই আমি পৃথিবীর স্থুখ । 


১৮ 


faa ঘরে আমি আছি 


আমি আছি-- 

কাজু আর বালির টিলায় ঘের! 

এ নির্জন ঘরে-- 

কথায় কথায় প্রতিধ্বনি বাজে । 
চলে যাবো একদিন এই ঘর ছেড়ে, 
কথা শেষ SG । 

কেউ আর কইবে না কথ নিস্তব্ধ faster স্বর 
একা পড়ে রবে-- 

sex বালি হাওয়ায় হাওয়ায়, 
আনাচে কানাচে ভরে যাবে। 

শুধু ছুটি প্রাণী | 

আপন আপন কাজে ব্যস্ত সারাদিন 
কথা কওয়ার অবসর নেই | 

, আমি যখন আসব আবার ফিরে 
এ শূন্য ঘর ঝংকৃত হবে হাসি গানে, 
তাদের শুকনে! মুখে ফুটবে হাসি 
শিশুর অকারণ কলতানে 

ভরে উঠবে নিমেষে নিশিদিন à 
আবার বিদায় মুহুর্ত বেল! 
নিমেষেই সে হাসি মুছে যাবে 

সে শত কথ শেষ হবে C 
আবার এ শুন্ত ঘর 

নিরালাই পড়ে রবে। 


১৯ 


Wegfeol 


পানপাতা। মুখ ঘোমট! ঢেকে 
লক্জ্ারুণা কলসী ভরে, 

একা একা পুকুর ঘাটে 5 
টুপটুপিয়ে বৃষ্টি ঝরে। 
নীলাম্বরীর লাজ ঢাকেন। - 
হরিণ দৃষ্টি দৌড়ে পালায় 

বাঁশ বাগানের আড়াল খোজে 
কাজল কালো অশাখির-তারায় d 
চুমকি বুটি তারার আলে! 
ঠিকরে পড়ে মাটির বুকে, — 
সিক্ত বসন গাঁয়ের বধূ 

পথ চলেছে কলসী কাখে। 
ছলাৎ were কলসীর জল 

ছন্দ তোলে ছল্‌কে পড়ে 

পথের পাশে ভূ'ই চাপা রং 
ঠিকরে ওঠে শাড়ির পাড়ে 1 
অচীন গাঁয়ের লজ্জাবতী 

চরণ ফেলে গেল চলে 

হাজার বুটি শাড়ির অচল 
উড়ছে তবু পথের ধারে। 


LEPELI 


নিঃঝুম ছুপুরট? যেন একা t 

দুঃখ খুঁজে ফেরে নিরম্তর ; 

আলোছায়া খেলা করে আশ্বিনের পথে ; 
সোন! রোদে মেঘ ঢাকে বিমর্ষ faxa । 
নিরাল! মনট1 ভোবে অথৈ গভীরে, 

একা একা ফিরে যায় জলঙ্গীর তীরে । . 
রূপোলী বালির চর, এলোমেলে। কাশবন, 
তুল হয়, আরে কি ছিল কিছু পড়ে! 
সব আছে, তবু যেন কি যে নাই ; 
আনমনা বিশ্মৃতির সৃক্ষম জাফরি ফুড়ে 
ভেসে আসে দূর হতে অতি মিহি স্থুরে 
আনন্দ মুচ্ছ'ন। রাশি ইন্দ্রিয় চঞ্চল। 
নিংড়ানে। সব সুখ সে সুরের মায়াজাল, 
প্রাণের তন্ত্রীতে যেন প্রতিধ্বনি বাজে, . 
নিঃসঙ্গ ছুপুরট। তাই ভরে ওঠে নিমেষেই 
কান পেতে প্রাণ শোনে দোয়েলের শিস্‌। 


২১ 


গতিচাই জীবনের 


সূর্যটা উঠলে! কিংবা, অস্ত গেল 
গৃহবন্দী বৃদ্ধের কিবা আসে যায়, 
শৈশবের চঞ্চল দিন চমকে ভেসে ওঠে 
ছানি পড়া অন্ধকার চোখের তারায়। 
মনেতে আনাগোনা যৌবনের দিন, 
ব্যস্ত চঞ্চল পায়ে ক্ষণিক আনন্দ স্বপ্ন 
তুলে নিয়ে ছুটে যায় সুদিনের প্রারে । 
মিথ্যা এ বর্তমান থাক পড়ে থাক, 

, গতি চাই জীবনের ঝড়ের মতন ৷ 

ইচ্ছা যেন অনর্গল থামেনা কখনও 

পল অন্ুপল গুণে থেমে থেমে চল! 
একা এক! কচ্ছপের মত ; 

মনে মনে প্রতিবাদ অক্ষম আবেগ 
নিষ্ঠুর নিরন্তর পাথরের ভার — 

তার চেয়ে থাক পড়ে থাক দেহট। এখন, 
অশান্ত মনট! ছুটুক-_ 
নিঃশব্দ আনন্দ নিয়ে বল্লাহীন স্রোতে। 


২২ 


অভিমাজী 


ও সোহাগী মনট। যে তোর 
স্কটিক স্বচ্ছ কাচের পরী; 
আলো ছায়ার দোলনা দোলে 
দুলছে দেখ ওই সোনার তরী । 
নীল পদ্ম ফুটতে দেখে 

নীল চোখে তোর SEPT বরে, 
সাঝের বেলা সবুজ ছায়। 

বন পুকুরে সিনান করে। 

ও তোর সোহাগ বনে 

সাঝ নেমেছে অন্যমনে, 

মেঘ করেছে ঈশান কোণে 
বিজলী ছায় ক্ষণে ক্ষণে । 
সোহাগী তুই অলস হয়ে 
রইলি বসে ঘরের কোণে! 
বাহিরে দেখ ঝড় উঠেছে 
ভাবিস্‌ কি তুই অন্যমনে ! 
উদাসী তোর চোখের চাওয়া 
নতুন খেলা খেলবি কখন, 
অভিমানী মনট যে তোর 
বিবাগী হয় যখন তখন I 

খেলা ভাঙার সময় এলে 
তুইতে। ফিরে যাবি ঘরে 

মান অভিমান সাঙ্গ করে 

সেই সুদূরে আপন নীড়ে । 


সুখ-দুঃখ ব্যথার সাথী 

রইবে বসে এই নিরালায়, 
যারা তোরে বাসলে। ভালে! 
দুঃখ দিল গোপন হিয়ায়। 
তোর স্মৃতিতে ভাসবে নাকি 
এই পুথিবীর ভালোবাসা, 
নাকি শূষ্য হৃদয় নিয়ে যাবি . 
ক্ষণিক ব্যথ! কাদা হাস!!! 


ভাল্রবাসঃ কিরে আসে 


ভালবাসা চলে গেছে 
রাঙ্গ। পানসি বেয়ে 
রোদ্দ,র নিকোনে! মাঠ 
ইতস্ততঃ শালিকের বাক । 
অস্রাণের মেঠো। সুখ 
শাবণের ছল ছল মুখ 
মর॥ নদী বেঁচে আছে 
চিহ্ বুকে একে 1 
সোনালী সকাল রোদ 
আলপথে এ'কে বেঁকে 
বুকে ওম নিয়ে ফেরে 
চকচকে কচি ঘাস বেয়ে I 


২৪ 


সোলার ৰাশি 


গ্রীষ্মদীহে মনট! কেবল 

পালাই পালাই ভাব, 
পালাই কোথ। মন যে শুধু 

এদিক ওদিক খোজে, 
কোথায় গেলে অসহ্য এই. 

জড়ায় মনের তাপ! 
হার মেনে যাই সারাটি দিন: . 
. মন লাগেনা কাজে। 
লস প্রহর শেষ হয়না বেলা-_- 
কয্যিঠাকুর মঞ্জি মাফিক করেন খেল! । 
পড়ন্ত রোদ বিকেল বেলা 

জ্বলুনি কম নয়, 
সারাটি দিন ভীষণ দাপট 

আর কি এত সয়! 
ভোরের বেল! শেষ প্রহরে — 
আধার যখন যাচ্ছে সরে, 
সুয্যিঠাকুর উকি মারেন 

0000 ঝল্মল্‌ তার হাসি, 

মুঠে| 361 সোনার কণ। 

ছড়ান রাশি রাশি। 


চি 


দ্ার্জিলিং-এর পথে 


ছায়া ছায়। নির্জন পথ 

পাহাড়ের গায়ে গায়ে ৰ | 
খীজকাট। সরীস্থপ যেন 
fame নিথর । -. 

wur পাহাড়ী ঝাউ 

শাল, দেবদারু, 

দ্বারচিনি লবঙ্গের ঝাড়, 

অজান! অচেনা আরও কত গাছ 

সবুজ গালিচ। পাতা পাহাড় শরীরে | 
ফুটে আছে চারিদিক * 

অনামিকা কত ফুল 

লাল, নীল রূপের বাহার 

আপন গরবে ies 

শত শত উজ্জ্বল আলোর সংকেত। 
পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বাগিচ। চা-এর 
ধূসর শরীরী মেঘ 

ভেসে ভেসে লুকোচুরি থেলে 

উচু নীচু আক! বাকা পথে | 

কল কল ছল ছল 

চঞ্চল ঝর্ণার জল 

নেচে নেচে নেমে যায় অশ্ৰুত সে বোল। 
অবাক বিস্ময় দৃষ্টি আনন্দ বিহ্বল 
কাঞ্চন জ্রজ্বার রূপ জ্যোতির্ময় শোভা i 


২৬ 


. অঅটা উধাও. 

নিঃশব্দ তরঙ্গে ভাসা একাকিত্ব খেলা, 
ভাল লাগে চুপি চুপি নিস্তব্ধ ঝন্কার । 
আশপাশ ঘর orta আঙ্গিন! বাগান 
গভীর নীরব ছন্দ অস্তরের গানে । 
ঝাউয়ের দোলায় ওঠে সে অন্থুরণন 
পশ্চিমে বেড়ার কোণে বাতাসের সাথে । . 
বুকের গভীরে ক্ষত শব্দ জাল বোনা, 
একা এক নিঃশব্দে পায়ে পায়ে হেঁটে . 
নির্জন নদীর পাড়ে শব্দ খু'জে ফের! 
উচু নীচু ভাঙ্গা চোর! চর দেখে দেখে । 


কতকাল কেটে গেছে নিঃশব্দ নিয়মে 


শব্দের কৌটোয় ভরা মনট। উধাও | 
; i 


* 


wofa শিশু 


ঘুমে জাগরণে চিন্তায় feraua 
সোহাগে আদরে ডালা 

সাজানো সে ফুল। 

শ্যামলী প্রকৃতি হাসি তুলনা কোথায় 
অপাধিব' সেই দ্যুতি «ois উদ্যানে 
উপলক্ষ্য আমি শুধু; 

অপেক্ষায় থাকি; 

সে ফুল এ ফুলে এসে 

মিলেমিশে একাকার হবে, 
আলোকিত মুখরিত হবে 

আমার কানন। 

রাত,আসে দিন যায় 

পার হয় পল অন্ুপল, 

আশায় আশায় থাকি 

একটি কুঁড়ি শেষে 

মধুতে পরাগে মেখে 

ওষ্ঠপুটে মধু হেসে 

স্বর্গের আলোয় মিশে _' 

. আমার অঙ্গন ভ'রে 

ধর। দেবে এসে | 


B 


জীবনের ওপির্তে মৃত্যু 


জীবনের ওপিঠে মৃত্যু 
যেন এঘর ওঘর। 

এই আছে এই নেই 
নিশ্চিহ্ন অবয়ব ! 
শোকে বিহ্বল প্রাণ 
প্রিয়জন বিয়োগ ব্যথায়, 
নিঃসঙ্গ পৃথিবী যেন 
নিঃস্ব-রিক্ত-ম্রান ! 

অবুঝ অসুখী মন 
প্রাণপণে খোঁজে? 

সেই সে প্রিয় মুখ 

যে হারিয়ে গেছে৷ 
জীবনের ও পিঠে মৃত্যু 
পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে নিয়ে, 
বসে আছে সারাক্ষণ 
চুপি চুপি প্রহর গোনে। 
সময় আসবে কবে 
মিলনের আলিঙ্গণে 
বাধবে সে জীবনেরে 
আপনার মানি d 

প্রেম, ন্বেহ, ভালবাস! 
সংসার বন্ধনঃ 

মানেনা সে কোন কিছু 
ens অশাখিজল। 
জীবনের ওপিঠে মৃত্যু 
যেনফুপ্রাণের দোসর 
এতদিন পাশাপাশি থেকে 
বেঁধেছিল ঘর I 


২৯ 


আজ তার প্রাপ্য সে 
নিয়ে চলে যায়; 
কোথা যায় কোন গ্রহে 
নিমেষে হারায় i 
প্রাণ বিন। দেহ পট 
অস্তিম শয়ান, . 
সুখে দুখে-নেহে-যত্ধে 
মান-অিয়মান । 
জীবনের ওপিঠে মৃত্যু 
বন্ধ দরজার পাশে খাড়া 
টোক! দেয় অহরহ 
সহজে পাইনে তার সাড়া। 
পঞ্চ ইন্ড্রিয়ের সুখে 
ডুবে যাই রাত দিন, 
মনের জানলা খুলে 
চাইনেও কোন দিন। 
নিঃশব্দে প্রবেশ তার 
নিলিপ্ প্রস্থান, 
পরমাত্মায় মিশে যায় 
সে অমূল্য প্রাণ i 


০ 


gpaw*ía মেরামতি প্রশিক্ষণ শিবির 


গত 3504 ডিসেম্বর +৮৭ থেকে ২২শে জুন 7৮৮ পর্য্যন্ত 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে 
ও জেল! যুব করণ, নদীয়ার পরিচালনায় ছয় মাসের কর্মহীন 
বেকার শিক্ষিত যুবকের দুরদর্শন মেরা মতি প্রশিক্ষণ শিবির গত 
২৮শে জন *৮৮ তে এক অন্ুষ্টানের মাধ্যমে শেষ হয়। 
অনুষ্ঠানে সকল শিক্ষার্থীদের মানপত্র প্রদান কর! হয়। উক্ত 
অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 
" যথাক্রমে মাননীয় শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য, অতিরিক্ত জেল! 
শাসক, নদীয়া এবং শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বসু, জেলা তথ্য 
আধিকারিক, নদীয়!। প্রশিক্ষক, জেলা যুব আধিকারিক, 
অতিরিক্ত জেলা শাসক এবং জেলা তথ্য আধিকারিক এই 
প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারিক বিষয়ের উপর মূল্যবান 
বক্তব্য রাখেন । 


লেক x63 fo উৎসব 
গত ৩-৫ জুন "vw উত্তর ২৪ পরগণ। জেলার বারাসাত 
সুভাষ ময়দানে প্রেসিডেন্সি বিভাগের পাঁচটি জেলার__সুশিদাবাদঃ 
নদীয়া, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণ! জেলার লোক- 
শিল্পীরা তিনদিন ব্যাপী তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিবেশন 
করেন | অনুষ্ঠানে প্রচুর লোক সমাগম হয়। 


টুকরো খবর 
খাদ্য qaa বিশেষ প্রকল্প 


চলতি বছরে নদীয়া জেলায় খাছ বৃদ্ধির জন্য একটি বিশেষ 
প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। নদীয়! জেল! ছাড় ৬ (ছয়টি ) 
জেলায় এই প্রকল্প চালু হয়েছে, পশ্চিম দিনাজপুর, ১৪ পরগণা 
(উত্তর), হুগলী, বদ্ধমান, বীরভূম এবং মেদিনীপুর । 


৩২ সাহিত্য সৈকত/জুলাই-সেপ্টম্বের "৮৮ 


এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকরা তাদের পুরানে। ধান বীজ 
বদলে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। এই প্রকল্পে উচ্চফলনশীল 
ধানচাষের এলাকাও বাড়াতে পারবেন । উচ্চফলনশীল স্বল্প 
মেয়াদী জাতের বাজ হাসঘূলো কৃষকদের মধ্যে বিতরণ 
করা হবে। এছাড়া প্রতি ব্লকে ১৫-০ মিনিকিট ও ( প্রতিটি 
৬ কেজি) বিতরণ করা হবে) এই প্রকল্পে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক 
এবং খাস জমি পাট্টাদারদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। 
মিনিকিট প্রাপকদের অগ্রাধিকার ভিত্তিক তালিকায় নামভুক্তির 
জন্য পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। 

নদীয়া জেলার নবদ্বীপ ও এস, আর, পি, পি ব্লক 
ব্যতীত অন্ত সব ব্লকে এই প্রকল্প চালু হবে। 

শিক্ষণ শিবির উদ্বোধন 

গত ৬.৩.৮৮ ফুলিয়া, বালিক! বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে 
স্থানীয় কয়েকজন উৎসাহী ও উদ্যমী যুবকের উদ্যোগে শিক্ষণ 
শিধির নামে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ছবি অশাকা ও আবৃত্তি 
শেখার একটি স্কুলের উদ্বোধন হয়। 
প্রতিষ্ঠানটির মুখ্য পরিচালনায় রয়েছেন দেবেশ ধর ও রবি রায়। 

কবি প্রণাম 

গত ২৫শে বৈশাখ ফুলিয়! রবীন্দ্রপার্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 
তার জন্মদিনে স্মরণীত হন । ছায়! ঘের। বিশাল গাছের 
নীচে মঞ্চ বেঁধে ভাষ্যে, গানে নাট্যে আবৃত্তিতে কবি পৃজিত হন । 
— m ১৬টি স্কুলের ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা অনুষ্ঠানে 
ংশ গ্রহণ করেন। ' স্থানীয় বহু সংস্থা অনুষ্ঠানটিকে 
সাফন্যমণ্ডিত করতে সহযোগিতা করে।. 

২৫শে বৈশাখের সকালটিতে রবীন্দ্র পার্ক জন সমুদ্রে 
পরিণত হয়। নীরব দর্শক-শ্রোতা অল্প সময়ের জন্যে হলেও 
একটি ভাল মতুর্তকে কাছে পান। অনুষ্ঠান সমিতির সভাপতি 
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীরণজিৎ দাস ও সম্পাদক 
প্রীগণেশ রায় অনুষ্ঠান সাফল্যের পেছনে স্থানীয় নাগরিকদের 
সহযোগিভাদের কথ! উল্লেখ করেন। 


সানিতা সৈকতু/ব্তুলাই-সেপ্টেম্বর "vv ৩১ 



















তফশিলী জাতি ও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের 
জন্য বৃত্তিমূলক সাহায্য 


বিশেষ বৃত্তিমূলক সাহায্যের জন্য উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রমের 
কাদশ শ্রেণীর মেধাবী তফশিলী জাতি ও আদিবাসী 
[ত্ৰ-ছাত্ৰীদের কাছ থেকে (বাধিক অনধিক ১৮,০০০ টাকা 
বর্জন বিশিষ্ট পরিবারের ) দরখাস্ত আহ্বান কর! হচ্ছে। 
লাগুলিতে তফশিলী জাতি ও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীর জন্য 
ংরক্ষিত বৃত্তির কোটা! যথাক্রমে এইরূপ £- বর্ধমান (১০1৫), 
রভূম (৫1২), বাঁকুড়া (৬1৪) কুচবিহার (৮1০), দার্জিলিং 
ile) ছগলী (৬২), হাওড়া (১1০) জলপাইগুড়ি (uv), 
মালদহ ( ৩।৩)+ মেদিনীপুর (৮1৯), মুশিদাবাঁদ (৪1০), 
নদীয়! (৬1০ ), পুরুলিয়৷ (৩৪ ) পশ্চিমদিনাজপুর ( ৬৪ ) 
২৪ পরগণ! (উত্তর )(১*।২) ২৪ পরগণা দক্ষিণ ( ১২২) 
কালকাতা ( ১1০ ) হৃষ্টেল খরচ । ভরণ পোষণের জন্য ১৫০ 
টাকা ও বিশেষ কোচিং বাবদ ২৫০ টাকা-হারে মাথা পিছু 
মাসিক বৃত্তির পরিমাণ ৫০০ টাকা। নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদের 
সংশ্লিষ্ট জেলার বাছাই কর! বিদ্যালয় এবং ছাত্রাবাসে পড়তে ও 
থাকতে হবে। বিশেষ ব্যতিক্রম হিসেবে কেউ' বাড়িতে থেকে 
বদ্যালয়ে যাবার অনুমতি পেলে সেক্ষেত্রে ভরণপোষণ সাহায্যের 
রিমীণ হবে প্রতিমাসে ১৫০ টাকা । “ সন্তোষজনক অগ্রগতি 
আচরণ পরিলক্ষিত হলে দ্বাদশ "শ্রেণীতে পাঠকালে এই 
হাষ্যের পুনর্ণবীকরণ হতে পারে। আবেদনপত্রের নমুনা 
বং অন্তান্ত তথ্যাদি বিস্ততভাবে জানবার জন্য জেলা তফশিলী 
তি ও আদিবাসী মংগল দপ্তর এবং প্রত্যেকটি ব্লক উন্নয়ন 
আধিকারিকের দপ্তরে যোগাযোগ কর! ষেতে পারে । সংশ্লিষ্ট 
জলার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ( মাধ্যমিক )-এর কাছে 
রখাস্ত পৌছানর শেষে তারিখ ৩১শে আগষ্ট ১৯৮৮। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
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- জাতীয্ব-সথছতির জন্য 435 স্বেচ্ছাসেবী C 
' সংগঠনগুলিকে আধিক meme - 


গৃহবিষয়ক সন্ত্রণালয়, 'জীতীয় সংহতির স্বার্থে কাজ ক' & 
কর্মসূচীর প্রসারের জন্য" স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি ও প্রতিষ্ঠান: 4 
গুলিকে: আথিক ‘সহায়ত! প্রদানের একটি প্রকল্প প্রণয়ন 
করছেন ৷ 'উপরের guy আবেদনকারী সংগঠনগুলিকে রেন্ডি ; 
প্টি-তুক্ত 'হতে হবে:এবং অবশ্যই একটি ম্যানেজিং, কমিটি থাক-.. 
চাই এবং অনাপ্রদায়িক ভিত্তিতে চালাতে হবে): যেঞগুডি n 
ইতিমধ্যেই রাজ্য-সরকার বা একটি স্থানীয় সংস্থা কর্তৃক: 
পরিচালিত হচ্ছে তার! আবেদন করবার যোগ্য নয়। আবেদন" ও 
কারী.স্ংগঠনটি জাতীয় এক্য, সংহতি সমমর্মীতীর এবং জাতীয় 
জীবনের ।গুণমান উন্নয়নের dy গঠনমূলক শক্তিগুলিকে জড়ো কর 
বার. এবং সাম্প্রদায়িক প্রচিকূলতা ও বিশৃংখল! নিরুৎসাহ করা- i 
xefts কার্যকলাপ সহ শ্রেণী বা ধর্মের -পার্থক্যবিহীন সকল 
নাগরিকগণের কাছে উন্মুক্ত হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। .. 
রেজিস্ট্রেপন সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত অনুলিপি, প্রতিটি সদস্যের, , 
বিবরণপহ সংস্থার সংবিধানের অননশিপি, একজন চাটার্ড, 
আযাকাউন্ট্যান্টের দ্বার! প্রত্যয়িত কর! পূর্ববর্তী বছরের বাধিক “ 
রিপোর্ট, খরচের হিসাব এবং আরও বিবরণের জন্ত একটি এ : 
অন্থরোধসহ প্রতিটি দরখাস্ত গৃহবিষর়ক মন্ত্রণালয় নিউদিল্লী'! 





, ১১০০০১ এম কাহে পাঠাতে হবে। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার ' E 


c ক্রনিক সংখ্য। ২২/৮৮৮৯ আই এণ্ড. সি. এ. নদীয়া । : i 


